
ÚxyÙyÓ˚ ÙˆÏl ÌyÜ˛y Ü˛ÌyÛÈüüüÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Ú§ÙˆÏÎ˚Ó˚ xÓˆÏ°yÜ˛lÛÈ üüüÈÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Úçl˛õˆÏÌ xß¨òyï˛yÛ ÈüüüÈÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Ú!ò¢y•#l ˛õˆÏÌÛ ÈüüüÈÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Ú˛õ!Ó˚Ó#«˛îÛ ÈüüüÈÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Úx^Èª#«˛yÛ ÈüüüÈÈ!ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#

xyl® §ÇÓyò
ÙylË)˛Ù §ÇÓyˆÏòÓ˚ ≤ÃÜ˛y¢lyÎ˚

§y!•ï˛ƒ §ÇflÒÓ˚î
Ú!¢Ü˛í ¸̨•#l Ó,«˛ÛÈüüüÈ §¡õyòÜ˛ÈüÈ !ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
ÚV%̨ Ù%̂ ÏÓ̊Ó̊ V˛ÇÜ˛yÓ̊ÛÈüüüÈ §¡õyòÜ˛ÈüÈ !ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
Úç° G ç#ÓlÛÈüüüÈ §¡õyòÜ˛ÈüÈ !ÓˆÏÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#
ÙylË)̨ Ù Ù•y°Î˚yÈüÈ1429ÈüüüÈ§¡õyòÜ˛ÈüÈ !Ó Ï̂ÓÜ˛yl® !e˛õyë˛#

~•z @˝Ãsi=!° ÙylË)˛Ù §ÇÓyò òÆÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛ xÌÓy
xl°y•zˆÏl xƒyÙyçlñ !Êœ˛˛õÜ˛yê≈˛ ̂ ÌˆÏÜ˛ §Ç@˝Ã• Ü˛Ó˚y ÎyˆÏÓ–

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক
     ২৬ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা               পুরুল্যা                 ২ অক্টোবর, ২০২৪, বুধবার                   ১৫ আশ্বিন, ১৪৩১          দাম ৩ টাকা                                                      
     26 yr 183 Issue               Purulia             2 October, 2024, Wednesday              15 Ashwin, 1431        Price- Rs.3.00                                                

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

9434180792 
9046146814 
9932947742
Office- 7063894018

www.manbhumsambad.com   
          manbhumsambad@gmail.com

ম�োট পৃষ্ঠা ৮

ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

মিছিলে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি’ স্লোগান

‘পিতৃপক্ষে পুজ�ো উদ্বোধন করি না, 
ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে’

নির্যাতনের বিরুদ্ধে পর পর 
প্রতিবাদী নাগরিক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ এ এক অন্য ‘দেবীপক্ষ’-এর সূচনা! 
উৎসবের নয়, দ্রোহের। যেমনটা জুনিয়র ডাক্তারেরা লিখেছিলেন গত 
রবিবার ধর্মতলার রাস্তায়। মশাল হাতে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিহত 
চিকিৎসক বিচার না পেলে তাঁরা উৎসবে ফিরবেন না। রাস্তায় থেকেই 
আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তাঁদের পাশে থেকে আগের মত�োই একের 
পর এক কর্মসূচি ঘ�োষণা করা হয়েছে নাগরিক সমাজের পক্ষে। কলকাতা 
থেকে জেলা— ঘরে বসে নয়, বরং পথে নেমে দেবীপক্ষের সূচনা দেখতে 
চাইছে তারা। অন্য দিকে, ‘রাত দখল’-এর ডাক দেওয়া সেই মেয়েরা 
দেবীপক্ষের ধারণাটাই ভাঙতে চান। তাঁদের দাবি, একটা পক্ষ ধরে নয়, 
বরং এই আন্দোলন চলুক সারা বছর। সারা বছর ধরে মেয়েরা যেন 
নিজেদের কথা বলতে পারেন, সেই সুয�োগটাই করে দেওয়ার চেষ্টা 
করছেন তাঁরা। মহালয়ার আগে নতুন করে পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করেছে 
রাজ্যের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের মিলিত মঞ্চ। 
সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি তুলে ধরেছেন তাঁরা। জানিয়ে দিয়েছেন, 
দাবি পূরণে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল 
কলেজে চলবে কর্মবিরতি। সেই আবহেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের জন্য 
বিচার চেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কলেজ স্কোয়্যার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত 
মিছিল ছিল জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের। তাদের পাশে 
রয়েছেন ‘রাত দখল’-এর ডাক দেওয়া মেয়েদের সংগঠন ‘রিক্লেম দ্য 
নাইট, রিক্লেম দ্য রাইট’ থেকে সাধারণ মানুষ, য�ৌনকর্মী, রূপান্তরকামীরা। 
মিছিলে হেঁটেছেন ম�োহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানের সমর্থকেরাও। 
বুধবার মহালয়াতেও জুনিয়র ডাক্তারদের একটি পূর্বঘ�োষিত কর্মসূচি 
রয়েছে। কলেজ স্ক্যোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করার কথা 
তাঁদের। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি শহর ও শহরতলির 
সাধারণ নাগরিকদের পা মেলাতে দেখা যাবে। যেমন দেখা গিয়েছিল 
আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের আগের কর্মসূচিগুলিতেও। মিছিল 
শেষে ধর্মতলায় একটি সভাও করার কথা রয়েছে তাঁদের। কিন্তু তার 
পরের দিনগুলিতে ক�োন পথে এগ�োবে প্রতিবাদ কর্মসূচি? তা নিয়ে 
এখনও ক�োনও সিদ্ধান্ত নেননি জুনিয়র ডাক্তারেরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ আরজি কর-কাণ্ডের 
প্রতিবাদ মিছিলে যাদবপুরে উঠেছে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে 
আজ়াদি’ স্লোগান। তা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে অমিত 
শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাদের নির্দেশে ঘটনার প্রাথমিক 
রিপ�োর্ট দিল্লিতে পাঠাল কেন্দ্রীয় গ�োয়েন্দা সংস্থা। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ মেলার পর রবিবারের ঘটনার 
তথ্যানসন্ধান করেন কেন্দ্রীয় গ�োয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ 
আধিকারিকেরা। স�োমবার প্রাথমিক রিপ�োর্ট স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে 
খবর, মিছিলের উদ্যোক্তাদের পরিচয়, স্লোগান দেওয়া 
ব্যক্তিরা ক�োন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, উদ্দেশ্যপ্রণ�োদিত 
না বিক্ষিপ্ত ভাবে ওই স্লোগান— এ রকম কয়েকটি 
বিষয় জানতে চাওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে যাবতীয় 

রিপ�োর্ট সংগ্রহ করে পাঠান�ো হয়েছে দিল্লিতে। তবে 
এই বিষয়ে আরও তদন্ত করে দেখে ফের কিছ রিপ�োর্ট 
দিল্লিতে পাঠান�ো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। রবিবার 
রাতে যাদবপুরে ‘তিলোত্তমার বিচার চা‌ই’, ‘উই ডিমান্ড 
জাস্টিস’ ব্যানার লেখা একটি মিছিলের মধ্যে থেকে 
‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি’ স্লোগান দেওয়ার অভিয�োগ 
ওঠে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফে 
পাটুলি থানায় দেশদ্রোহিতার অভিয�োগে এফআইআর 
দায়ের করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, এই স্লোগানের 
নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত ১৫-২০ জনকে চিহ্নিত করে ছবি 
সমেত বিস্তারিত তথ্য শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠিয়ে 
দিয়েছেন গোয়েন্দারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ পুজ�ো উদ্বোধন নয়। 
মহালয়ার আগে ‘উৎসব উৎসারিত’ করলেন তিনি। 
মঙ্গলবার লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়ে 
সুনির্দিষ্ট ভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পুজ�ো 
বলে পরিচিত শ্রীভূমিতে শারদ�োৎসবের সূচনা করতে 
গিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আজ উৎসব উৎসারিত 
হল। এর পরে অনেকেই বলতে পারেন, ‘পিতৃপক্ষে 
পুজ�োর উদ্বোধন করে দিলেন’। কিন্তু আমি তেমন 
নই। ধর্ম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আমার 
বাবা নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করতেন।’’ গত বছর অভিয�োগ 
উঠেছিল, মহালয়ার আগে থেকেই ভার্চু য়াল মাধ্যমে 
পুজ�ো উদ্বোধন শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু শাস্ত্রের 
নিয়ম দেখিয়ে কেউ কেউ দেবীপক্ষের আগেই পুজ�োর 
উদ্বোধন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মনে করা হচ্ছে 
সেই বিতর্ক এড়াতেই এ বার সুনির্দিষ্ট ভাবে পিতৃপক্ষে 
পুজ�োর উদ্বোধন না করার প্রসঙ্গ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। 
শ্রীভূমির পুজ�োয় রাজ্যে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
এবং বন্যা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ ত�োলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, 
বুধবার হুগলির পাশাপাশি মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের 
বিভিন্ন এলাকাতেও ত্রাণ পাঠান�ো হবে। সেই সঙ্গে 

আবার সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিকে ‘ম্যান মেড’ বলেন 
তিনি। আদিগঙ্গার পারের বাসিন্দা হওয়ার কারণে 
তিনি যে ভরা কটালের জ�োয়ারের সময় অনেক বার 
প্লাবনের মুখ�োমুখি হয়েছেন সে কথা জানিয়ে মমতা 
বলেন, ‘‘বুধবার মহালয়ার (অমাবস্যা) জ�োয়ার আসবে। 
সকাল ৯টা ১৩ থেকে বিকেল ৩টে ১৭ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ। 
যাঁদের গঙ্গার তীরে বাড়ি তাঁরা বুঝতে পারবেন। 
আমার বাড়ি আদিগঙ্গার পারে। সেখানেও জল ঢুকে 
গিয়েছিল।’’ এদিকে, পুজ�োয় নয়, বেশি নজর দিতে 
হবে বন্যা পরিস্থিতির দিকে—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে 
বাকি মন্ত্রীদের উদ্দেশে এই বার্তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। 
পাশাপাশি, এ দিনই জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের 
সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব মন�োজ পন্থ-
সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তারা। বন্যা পরিস্থিতি এবং 
পুজ�োর প্রস্তুতি—উভয় দিকেই নজর রাখতে বলা হয়েছে 
জেলা কর্তাদেরও। পরে মুখ্যসচিব সাংবাদিক বৈঠক 
করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি বছরে বন্যা পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণে এলে এবং জলমগ্ন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে 
ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষা হবে। প্রয়�োজনে কেন্দ্রের কাছে 
তা পাঠান�োরও ভাবনাচিন্তা করবে সরকার।

পেজার বিস্ফোরণ ইজ়রায়েলের ‘মাস্টারস্ট্রোক’
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ লেবাননে পেজার 
বিস্ফোরণের ঘটনাকে ইজ়রায়েলের ‘মাস্টারস্ট্রোক’ 
বলে অভিহিত করলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। 
মঙ্গলবার ‘চাণক্য ডিফেন্স ডায়লগ’ শীর্ষক একটি 
আল�োচনাসভায় অংশ নেন তিনি। সেখানেই তিনি 
জানান, এই ধরনের হামলার জন্য কয়েক বছরের 
প্রস্তুতির প্রয়�োজন। স‌েনাপ্রধানের কথায়, “ইজ়রায়েল 
একটু অন্য রকম কাজ করেছে। প্রথমে তাঁরা হামাসকে 
নিকেশ করেছে। তার পর তারা অন্য দিকে (হিজ়বুল্লা) 
নজর দিয়েছে।” পেজার কী? পেজার হল য�োগায�োগ 
মাধ্যমের অন্যতম একটি ডিভাইস। ম�োবাইল ফ�োনের 
বিকল্প হিসাবে পেজারের ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত 
বিভিন্ন জঙ্গিগ�োষ্ঠী এই ডিভাইস ব্যবহার করে। 

ল�োকেশন ট্র্যাক করা যায় না এই পেজারে। হাতে বা 
পকেটে করে পেজার নিয়ে ঘ�োরা যায়। সেই পেজারের 
মধ্যেই বিস্ফোরক রেখে বিস্ফোরণ ঘটান�ো হয়। গত ১৭ 
সেপ্টেম্বর লেবাননে পেজার হামলা চালায় ইজ়রায়েল। 
সরকারি সূত্রে জানা যায়, এই হামলায় হিজ়বুল্লার 
একাধিক সদস্যের মৃত্যু  হয়েছে। মৃতের তালিকায় ছিল 
এক কিশ�োরীও। ইরানের রাষ্ট্রদূত আহত হয়েছেন এই 
হামলায়, এমনই খবর দেয় সংবাদ সংস্থা এপি। পেজার 
হামলার দায় ইজ়রায়েলের চাপিয়ে পাল্টা হামলার 
হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখে হিজ়বুল্লাও। রবিবার লেবাননের 
দক্ষিণ প্রান্তবর্তী শহর সিদ�োনে আকাশপথে হামলা 
চালায় ইজ়রায়েল। স�োমবার ভ�োরে হামলা চালান�ো হয় 
লেবাননের রাজধানী বেইরুটের মধ্যবর্তী অংশে।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°
í˛z_Ó˚ ÈüÈ 6056

¢∑çy°Èü 6057
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2512É70
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1709É90
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 279É60
~° ~u˛ !ê˛üÈÈüÈÈü 5348É20
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 974É70
!ê˛É!§É~§ÉÈüÈÈüÈÈü 4268É40
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 168É45
í˛yÓÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 625É35
ˆàyòˆÏÓ˚çÈüÈÈüÈÈü 1394É15
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1732É00
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        518É10
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 298É00
!§˛õ°yÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1656É80
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2797É60
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1794É15
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1272É85
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 141É35
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 787É60
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 7205É90
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 5700É85
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 12É07
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 541É35
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 6745É55
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        13228É20
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1232É45
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 1071É00
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 52É04
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü  181É50
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 84299É78
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 25810É85
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 18119É59

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 75340
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 90951
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É49

.

15 xy!Ÿªlñ Ë˛y/ 10 xy!Ÿªl 2 xˆÏQyÓÓ˚ 15 xy!•lñ  §ÇÓÍ 15
xy!Ÿªl Ó!òñ 28 Ó̊!Ó/ xyí z̨/– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ̊ â 5–32ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 5–22–
Ó%ôÓyÓ˚Èñ xÙyÓ§ƒy Ó˚y!e â 11–7!Ù/– í˛z_Ó˚Ê˛ıl#l«˛e !òÓy â
12–43 !Ù/– Ó ·˛ˆÏÎyà ˆ¢£ÏÓ˚y!e â 4–28 !Ù/– ã˛ï%˛‹õyòÜ˛Ó˚îñ
!òÓy â 10–6 àˆÏï˛ lyàÜ˛Ó˚îñ Ó˚y!e â 11–7 àˆÏï˛ !Ü˛vâ¯Ü˛Ó˚î–
çˆÏß√ÈüüÜ˛lƒyÓ˚y!¢ ˜Ó¢ƒÓî≈ Ùï˛yhs˝ˆÏÓ˚ ¢)oÓî≈ lÓ˚àî xˆÏ‹Ty_Ó˚#
ÙDˆÏ°Ó˚ G !ÓÇˆÏ¢y_Ó˚# Ó˚!ÓÓ˚ ò¢yñ !òÓy â 12–43 àˆÏï˛ ̂ òÓàî
xˆÏ‹Ty_Ó˚# Ó%ˆÏôÓ˚ G !ÓÇˆÏ¢y_Ó˚# ã˛ˆÏwÓ˚ ò¢y– Ù,ˆÏï˛Èüü !m˛õyòˆÏòy£Ïñ
!òÓy â 12–43 à Ï̂ï˛ ̂ òy£Ï ly•z– ̂ Îy!àl#ü˛{¢y Ï̂lñ Ó˚y!e â 11–7
à Ï̂ï˛ ̨õ)̂ ÏÓÁ≈– Ü˛y° Ï̂Ó°y!òü â 8–29 à Ï̂ï˛ 9–58 Ù Ï̂ôƒ G 11–27
à Ï̂ï˛ 12–56 Ù Ï̂ôƒ– Ü˛y°Ó˚y!eÈ̊üâ 2–29 à Ï̂ï˛ 4–1 Ù Ï̂ôƒ– ÎyeyÈü
ly•zñ Ó˚y!e â 11–7 àˆÏï˛ Îyey ÷Ë˛ í˛z_ˆÏÓ˚ G ò!«˛ˆÏî !lˆÏ£Ïô–
÷Ë˛Ü˛¡ø≈üly•z– !Ó!ÓôÈüxÙyÓ§ƒyÓ˚ ~ˆÏÜ˛y!j‹T G˚˚ §!˛õ[˛î–

.

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl
xyç 2 xˆÏQyÓÓ˚xyç 2 xˆÏQyÓÓ˚xyç 2 xˆÏQyÓÓ˚xyç 2 xˆÏQyÓÓ˚xyç 2 xˆÏQyÓÓ˚

1869 ~•z !òl•z çß√ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ Ë˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ !Ó!¢‹T ¢y!hs˝Ü˛yÙ# ˆlï˛y
ˆÙy•lòy§ Ü˛Ó˚Ùã˛yÑò ày!¶˛Ó˚– ï˛yÑÓ˚ ÓyÓyÓ˚ lyÙ Ü˛Ó˚Ùã˛yÑò Ü˛yÓyã˛yÑò
ày!¶˛– ï˛yÑÓ˚y !SÈˆÏ°l =çÓ˚yˆÏï˛Ó˚ ˛ˆÏ˛õyÓ˚Ó®Ó˚ ~°yÜ˛yÓ˚ ~Ü˛
ÓƒÓ§yÎ˚# ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚– xy•zl ˛õy¢ Ü˛Ó˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ˆÏÙy•lòy§ xyÓ˚G Ó‡
Ë˛yÓ˚ï˛#Î˚Ó˚ ÙˆÏï˛y ò!«˛î xy!Ê ˛Ü˛y ã˛ˆÏ° Îyl xy•zl ÓƒÓ§yÓ˚ í˛z˛õÓ˚
ç#!ÓÜ˛y !lÓy≈• Ü˛Ó˚yÓ˚ çlƒ– !Ü˛v ˆ§áyˆÏl !ï˛!l Óî≈!ÓˆÏmˆÏ£ÏÓ˚
˛õyÕ‘yÎ˚ ˛õˆÏí˛¸l– Ê˛ˆÏ° ï˛yÑÓ˚ ÙˆÏl ~•z Óî≈!ÓˆÏmˆÏ£ÏÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ ï˛#Ó 
≤Ã!ï˛Óyò â!lˆÏÎ˚ GˆÏë˛– !ï˛!l xï˛ƒhs˝ ¢y!hs˝Ó˚ ˛õˆÏÌ ˆ§•z ≤Ã!ï˛Óyò
ã˛y!°ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛l– ï˛ál•z ï˛yÑÓ˚ §ˆÏD G•z ˆòˆÏ¢ Ó§Óy§Ü˛yÓ˚#
!Ó!Ë˛ß¨ Ë˛yÓ˚ï˛#ˆÏÎ˚Ó˚ ˆÎyàyˆÏÎyà •Î˚– ï˛yÑÓ˚y ~•z ≤Ã!ï˛ÓyˆÏò §y!Ù°
•l– ˛õÓ˚Óï˛#≈Ü˛yˆÏ° ày!¶˛!ç Ë˛yÓ˚ˆÏï˛ ã˛ˆÏ° xyˆÏ§l ~ÓÇ ~ ˆòˆÏ¢
fl∫yô#lï˛y §Ç@˝ÃyˆÏÙÓ˚ ̂ Ï«˛ˆÏe ~Ü˛ lï%˛l ôyÓ˚yÓ˚ ≤ÃÓï≈˛l Ü˛ˆÏÓ˚l– ï˛yÑÓ˚
x!•Ç§y G ¢y!hs˝Ó˚ ˛õˆÏÌ ˆ§•z fl∫yô#lï˛y §Ç@˝ÃyÙ# ˛õÓ˚Óï˛#≈Ü˛yˆÏ°
§yÓ˚y ˛õ,!ÌÓ#ˆÏï˛ ~Ü˛ Ùy•z°ˆÏfiê˛yl •ˆÏÎ˚ GˆÏë˛– Ó˚Ó#wlyÌ ë˛yÜ%˛Ó˚
ï˛yÑˆÏÜ˛ ÚÙ•ydyÛ ~•z lyˆÏÙ §ˆÏ¡∫yôl Ü˛ˆÏÓ˚l– Ê˛ˆÏ° !ï˛!l ˆÜ˛Ó°
ày!¶˛!ç ˆÌˆÏÜ˛ Ù•ydy ày!¶˛ˆÏï˛ Ó˚*˛õyhs˝!Ó˚ï˛ •Î˚–  ï˛yÑˆÏÜ˛ Óï≈˛Ùyl
fl∫yô#l Ë˛yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ çlÜ˛ !•ˆÏ§ˆÏÓG  àîƒ Ü˛Ó˚y •ˆÏÎ˚ ÌyˆÏÜ˛– Ù•ydy
ày!¶˛Ó˚ ̨ õˆÏÌ•z ¢y!hs˝Ó˚ xyò¢≈ˆÏÜ˛ §yÙˆÏl ̂ Ó˚ˆÏá ̨õ![˛ï˛ çG•Ó˚°y°
ˆl•Ó˚& fl∫yô#l ̂ òˆÏ¢Ó˚ ¢y§l «˛Ùï˛y •yˆÏï˛ ̂ ll– ̨õÓ˚Óï˛#≈Ü˛yˆÏ° ̂ Î
Ü˛çl ≤ÃôylÙsf# •ˆÏÎ˚ˆÏSÈl ï˛yÑÓ˚y ≤ÃyÎ˚ §Ü˛ˆÏ°•z ày!¶˛!çˆÏÜ˛•z
Ó˚yçl#!ï˛Ó˚ xyò¢≈ ÓˆÏ° ÙˆÏl Ü˛ˆÏÓ˚ ~!àˆÏÎ˚ˆÏSÈl–

ˆÙ£Ïüxy¢y!ß∫ï˛– Ó,£Èü˛ˆàÔÓ˚Ó Ó,!k˛– !ÙÌ%lÈü˛Ü˛¡ø≈§)ˆÏe ºÙî–
Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛˛õÓ˚à,ˆÏ• Óy§– !§Ç•Èü ̨õÓ˚ye´Ù Ó,!k˛– Ü˛lƒyü!Óí˛¸¡∫ly Ó,!k˛–
ï%˛°yÈüºyï,˛!ÓˆÏÓ˚yô– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü!Ó˛õÎ≈Î˚– ôl%üfl∫yfliƒ•y!l– ÙÜ˛Ó˚ü
í˛zòÓ˚˛õ#í˛¸y– Ü%̨ Ω Ę̀ü˛ÓyÜ‰˛!Óï˛[˛y– Ù#lÈÈüí˛zß√yòly–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä Ê%˛°òyl# 3ä Ùç%ï˛ 5ä !ÓÙyl 7ä ÙyG 8ä ï˛§!Ó
11ä ̨õy°!Ü˛ 13ä Óyl 14ä Ü˛˛õê˛ 17ä lçÓ˚ 18ä Ü˛°%!£Ïï˛–
 í z̨̨ õÓ̊l#ã˛ /ÈüÈ 1ä Ê%˛Ó˚§ï˛ 2ä l#!°Ùy 3ä Ùò 4ä ï˛°yG 5ä !Ó!Ó 6ä ÓÓ˚Óyò
7ä ÙyÜ˛y° 9ä §•l 10ä lyÜ˛ 11ä ˛õyê˛ 12ä !Ü˛§Ùï˛ 13ä ÓyÙl
15ä ̨õ!ÌÜ˛ 16ä òÓ˚–

1 3 4

5
8

6 7

2

9
10 11 12

13 14 15
16

17 18
˛̨ õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä à“ Ó•z– 3ä xçàÓ˚ §y˛õ– 5ä ï˛y°K˛yl•#l– 7ä ˆò•–
8ä •ï˛ ò!Ó˚o– 11ä °!ï˛Ü˛y– 13ä •zIï˛òyÓ˚– 14ä ~Ü˛ ôÓ˚ˆÏlÓ˚  ï%˛ˆÏ°y–
17ä Óyl#– 18ä ï˛yàyòy–
í z̨̨ õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä ¢yáy lò#– 2ä §)Î≈– 3ä ≤ÃÜ˛yu˛– 4ä ̂ Ùyê˛y °y!ë˛–  6ä lçÓ˚
Óy ò,!‹T– 7ä Üœ˛y!hs˝– 9ä lò#–  10ä ˆÎ !Ü˛S%È•z ˆÓyˆÏV˛ ly– 12ä Ó‡ôl
§¡õ!_Ó˚ Ùy!°Ü˛– 13ä ◊#Ü,˛£è– 15ä °y!°ï˛– 16ä §ÙÎ˚–

ˆÙ£Ïüòy!Î˚cÓ,!k˛– Ó,£Èü˛ˆË˛yà!Ó°y§– !ÙÌ%lÈü˛Ó¶%˛myÓ˚y «˛!ï˛–
Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛˛ˆÓòly•ï˛– !§Ç•Èü ç°ÎyˆÏl !Ó˛õò– Ü˛lƒyüxy¢y˛õ)Ó˚î–
ï%̨°yÈü•ï˛y¢yˆÏÓyô– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü≤ÃÓMÈ˛ly– ôl%üÙl/Ü˛‹T– ÙÜ˛Ó̊ü§ÍÓ¶ %̨̨
°yË˛– Ü%̨ Ω Ę̀ü˛àOîyˆÏË˛yà– Ù#lÈÈüç!ÙÈüÈ!ÓÓyò–

(২) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বিশ্ববাজারে আজ মঙ্গলবার সকালে তেলের 
দাম কিছটা বেড়েছে। হিজবুল্লাহ বাহিনীর প্রধান ইসরায়েলের হামলায় নিহত 
হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, তেলের 
বাজারে তার প্রভাব খুব একটা পড়েনি। মূলত, চাহিদা কমে যাওয়া ও 
বাজারে জ�োগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তেলের দাম খুব একটা বাড়েনি। রয়টার্সের 
সংবাদে বলা হয়েছে, আজ সকালে ডিসেম্বর মাসের জন্য বিশ্ববাজারে 
জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৩ সেন্ট বেড়ে ৭১ দশমিক ৮৩ ডলারে 
উঠেছে। এ ছাড়া নভেম্বর মাসের চুক্তির জন্য ডব্লিউটিআই ক্রুডে র দাম 
ব্যারেলপ্রতি ১১ সেন্ট বেড়ে ৬৮ দশমিক ২৮ ডলারে উঠেছে। বিশ্ববাজারে 
তেলের চাহিদা কমে গেছে; সে কারণে এ বছর তেলের বাজার নিম্নমুখী। 
মূলত, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হয়েছে। বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটির তেল আমদানি গত বছরের একই 
সময়ের তুলনায় কমেছে। চীন বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। 
ফলে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেলে তেলের বাজারে তার 
প্রভাব পড়ে। এর মধ্যেই গতকাল স�োমবার জানা গেছে, চীনের উৎপাদন 
কার্যক্রম এ নিয়ে টানা পাঁচ মাসের মত�ো কমেছে। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে 
ব্রেন্ট ক্রু ড ফিউচারের দাম ৯ শতাংশ কমেছে; এ নিয়ে টানা তিন মাস 
ব্রেন্ট ক্রুডে র দাম কমল। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসের পর আর ক�োন�ো 
মাসে ব্রেন্ট ক্রুডে র দাম এতটা কমেনি। চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে 
ব্রেন্ট ক্রুডে র দাম ১৭ শতাংশ কমেছে—এক বছরের মধ্যে ক�োন�ো প্রান্তিকে 

এটাই ব্রেন্ট ক্রুডে র সর্বোচ্চ মূল্যহ্রাস। একইভাবে ডব্লিউটিআই ক্রুডে র দাম 
গত মাসে ৭ শতাংশ এবং তৃতীয় প্রান্তিকে ১৬ শতাংশ কমেছে। চাহিদার 
সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিষয়টি 
হল�ো, ইসরায়েলের সঙ্গে লেবাননের হিজবুল্লাহ বাহিনীর সংঘাত শুরু হওয়ায় 
ইরানের এই লড়াইয়ে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ইরান 
এই হিজবুল্লাহ বাহিনীকে পৃষ্ঠপ�োষকতা করে। দেশটি ওপেকের সদস্য। 
এখন তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হতে 
পারে। এদিকে আজ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী 
এলাকায় হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সীমিত পরিসরে সুনির্দিষ্ট হামলা শুরু করেছে। 
এ পরিস্থিতিতেও বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশগুল�ো এই বছরের মধ্যে 
তেলের উৎপাদন আরও বাড়াতে চায়। এএনজেড অ্যানালিস্টের বিশ্লেষকেরা 
এক ন�োটে বলেন, বিশ্লেষকেরা এখন বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন, 
বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। তবে তেলের দাম খুব একটা বাড়ছে 
না। এএনজেড আরও বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চয়তা আছে ঠিক, কিন্তু 
ওপেকের তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে বাজারে তেলের দাম 
তেমন একটা বাড়ছে না। তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে; 
সে কারণে তেলের দাম সব সময় একধরনের চাপের মুখে আছে। গত দুই 
বছর তেলের উৎপাদন ছাঁটাইয়ের পর চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে 
ওপেক তেল উৎপাদন বাড়াতে চায়। তাদের লক্ষ্য তেলের উৎপাদন দৈনিক 
১ লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল বৃদ্ধি করা।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা থাকলেও চাহিদা কম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ 
প্রকল্প সফল হয়নি বলে মনে করছেন দেশটির বির�োধী দলগুল�ো। দেশটির 
ম�োট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যার পরিসংখ্যান 
দিয়ে এ কথা বলেছে বির�োধী দলগুল�ো। ভারতের বির�োধী দলগুল�ো বলছে, 
১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের যে হিস্যা ছিল, এখন 
বরং তার চেয়ে কমেছে। খবর ইক�োনমিক টাইমস। ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
নরেন্দ্র ম�োদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ 
প্রকল্প ঘ�োষণা করেন। বুধবার তাঁর সেই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। 
নরেন্দ্র্র ম�োদির দাবি, ভারতের সবখানেই তাঁর প্রকল্পের সফলতার নজির 
দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশটির বির�োধী দলগুল�োর প্রশ্ন, এই প্রকল্পে আদতে 
লাভ কী হয়েছে। ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে কারখানা উৎপাদনের 
হিস্যা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ, এখন�ো তা সেই পর্যায়েই আছে। নরেন্দ্র ম�োদি 
বলেছেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়ার’ সাফল্যে সারা বিশ্বেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। 
কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভারতের বির�োধী দল কংগ্রেস 
সভাপতি মল্লিকার্জুন  খাড়গের অভিয�োগ, ২০১৩ সালে জিডিপিতে কারখানা-
উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা নেমে 

এসেছে ১২ দশমিক ৮৩ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির 
দাবি, ম�োদি সরকারের নীতির ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-১৫ সালে 
ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যা ছিল ১৬ শতাংশ; ২০২৩-২৪ 
সালে তা নেমে এসেছে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ। মাঝের সময়ে তা ছিল 
১৬-১৭ শতাংশ। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে 
জিডিপিতে উৎপাদনের হিস্যা ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। খাড়গের 
অভিয�োগ, ২০১১-১২ সালেও ভারতের ম�োট কর্মসংস্থানের ১২ দশমিক ৬ 
শতাংশ হত�ো কারখানায়; ২০২১-২২ সালে তা ১১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে 
এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রথম দিকে ‘মেক ইন 
ইন্ডিয়া’ কর্মসূচি ধীরগতিতে চললেও পরে তা গতি পেয়েছে। ক�োভিডের পরে 
কলকারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ভাতা প্রকল্পে কাজ 
হয়েছে। রপ্তানিতেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারতকে বৈশ্বিক 
উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্য ২০১৪ সালে নরেন্দ্র ম�োদি এই 
উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন। ‘মেক ইন ইন্ডিয়ার’ মাধ্যমে ভারত পরবর্তী চীন 
হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

ম�োদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সফল হয়নি!



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১ অক্টোবরঃ সাপের কামড়ে 
র�োগী মৃত্যু র ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা বর্ধমান 
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। জুনিয়র ডাক্তারদের 
হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিয�োগ। এর পরই নিরাপত্তা 
নিয়ে প্রশ্ন ত�োলেন চিকিৎসকরা। রাতেই কর্মবিরতিতে 
শামিল হন তাঁরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। 
এই ঘটনার জেরে সরান�ো হল এক নিরাপত্তারক্ষীকে। 
ঘটনার সূত্রপাত স�োমবার গভীর রাতে। জানা গিয়েছে, 
সাপে কাটা এক র�োগীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
বর্ধমান মেডিক্যালে। সেখানেই র�োগীর মৃত্যু  হয়। এর 
পরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিয�োগ করেন র�োগীর 
পরিবারের সদস্যরা। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বচসা 
জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। 

দীর্ঘক্ষণ পর নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে যায় বলে অভিয�োগ। 
এরপর জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা 
অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। জুনিয়র ডাক্তারদের অভিয�োগ, 
হাসপাতালে তাঁদের ক�োনও নিরাপত্তাই নেই। রাতেই 
কর্মবিরতিতে শামিল হন জুনিয়র ডাক্তাররা। খবর পেয়েই 
রাতেই ঘটনাস্থলে যান হাসপাতালের সুপার ও মেডিক্যাল 
কলেজের অধ্যক্ষ-সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ আল�োচনার পর 
সরান�ো হয় এক নিরাপত্তারক্ষীকে। অশান্তির ঘটনায় 
এক জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে প্রবল শ�োরগ�োল হাসপাতালে। উল্লেখ্য, আরজি কর 
কাণ্ডের পর থেকেই হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসদের 
নিরাপত্তা নেই বলে অভিয�োগ উঠছিল। এই ঘটনায় ফের 
প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা।

র�োগী মৃত্যুতে  প্রবল উত্তেজনা বর্ধমান 
মেডিক্যালে, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা

(৩) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ কাস্টমার সেজে 
ওষুধের দ�োকানে ঢুকেছিলেন তিনজন দুষ্কৃ তী। অবশেষে 
দ�োকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি দুষ্কৃ তীদের। 
তদন্তে প�োলবা থানার পুলিশ। ঘটনা বরুনানপাড়া 
প�োলবা বিডিও অফিসের সামনে একটি ওষুধের 
দ�োকানের। মঙ্গলবার দুপুরে ওষুধের দ�োকানে একাই 
ছিলেন দ�োকান মালিক অরবিন্দ ঘ�োষ। তাঁর বক্তব্য, 
একজন প্রেসার মাপতে আসে তার সঙ্গে আসে আরও 
দুই ব্যক্তি। প্রেসার মাপা হয়ে গেলে তার কাছ থেকে 

ওষুধ চায়। ওষুধের দাম কম দিয়েই দ�োকান ছাড়েন 
ওই ব্যক্তি। তখন�ো তার সঙ্গে আসা আর�ো দুই ব্যক্তির 
দ�োকানেই বসেছিলেন। ওষুধের সঠিক দাম নিতে তার 
পিছ নেয় দ�োকানদারের। যদিও তাকে আর পাওয়া 
যায়নি। ফিরে এসে দেখেন ক্যাশ বাক্স খালি। দ�োকানে 
থাকা দুই ব্যক্তিও নেই। প্রায় সাত আট হাজার টাকা 
চুরি হয়েছে বলে দাবি ওষুধ দ�োকানদারের। থানার 
দারস্থ হন তিনি। দুষ্কৃ তীদের খ�োঁজে তল্লাশি শুরু করেছে 
প�োলবা থানার পুলিশ।

কাস্টমার সেজে দ�োকানের ক্যাশ বাক্স 
সাফ করল দুষ্কৃ তীরা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ শারদ উৎসবের 
আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল হুগলি 
জেলা গ্ৰামীণ পুলিশের চণ্ডীতলা থানা। উদ্ধার প্রায় ৪ 
কুইন্টাল অবৈধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ। পুলিশ 
সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনগত পদ্ধতি মেনে উদ্ধার 
হওয়া সমস্ত দ্রব্য গুল�ো নষ্ট করা হবে।
হুগলি জেলা গ্ৰামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স�োমবার 
রাতে গ�োপন সূত্রে খবর পেয়ে চণ্ডীতলা থানার খরসরাই-
বেগমপুর এলাকায় হানা দেয় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। 
সেখান থেকে বিপল পরিমাণ অবৈধ বাজি ও বাজি 
তৈরির উপকরণ, প্রয়�োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।
বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে ২ কুইন্টাল অবৈধ বাজি, স�োডা 
(পিবিসি) ৭৫ কেজি, গন্ধক ৬০কেজি, অ্যালুমিনিয়াম 
গুঁড়�ো ২৫ কেজি, এবং বারুদ ১৫ কেজি রয়েছে। 
আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সর্বম�োট ৩.৭৫ কুইন্টাল 
অবৈধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত 

করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার আইনগত 
পদ্ধতি মেনে এই দ্রব্যসামগ্রী গুল�ো নষ্ট করা হবে।
প্রতিবছরই পুজ�োর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি খ�োঁজে 
অভিযান চালায় পুলিশ। গতবছর দত্তপুকুরে অবৈধ বাজি 
কারখানায় বিস্ফোরণের পর নজরদারি আরও বেড়ে 
গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালায় স্পেশ্যাল 
টাস্ক ফ�োর্সের আধিকারিকরা। এবার গ�োপন সূত্রে খবর 
পেয়ে হুগলির চণ্ডীতলায় হানা দেয় পুলিশ।

৪ কুইন্টাল নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ অক্টোবরঃ সকালে র�োজই তাঁকে বাড়ির 
বাইরে দেখা যায়। কিন্তু এদিন সকাল থেকে দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। 
প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। বাড়ির আশপাশে উঁকি মারতেই দেখেন 
জানালার রেলিং থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন ওই বৃদ্ধা। পুলিশ 
সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম সন্ধ্যা প্রামাণিক (৬৩)। ঘটনাকে 
ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া শহরের সিনেমা র�োড এলাকায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়ির 
দ�োতলার একটি ঘরের জানালার রেলিং থেকে ওই মহিলা দেহ ঝুলতে 
দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দেওয়া 
হয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া 
সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা নাকি 
এর পিছনে অন্য ক�োনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ওই মহিলা এলাকায় বেশি মেলামেশা 
করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেক্ষেত্রে 
অনেকেই আত্মহত্যা বলে মনে করছেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, 
ময়নাতদন্তের রিপ�োর্ট এলেই মৃত্যু র আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, 
তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ মাকে গুলি করে খুনের অভিয�োগ। 
দ�োষী ছেলের যাবজ্জীবন সাজা হল চঁুচুড়া আদালতে। জানা গিয়েছে, 
২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর রাতে হুগলির কানাগড়ে রাজু তিওয়ারি 
নামে এক যুবক তাঁর মা জ্যোৎস্না তিওয়ারিকে গুলি করে। পরদিন 
চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে মৃত্যু  হয় জ্যোৎস্নার। এই ঘটনায় বড় 
ছেলে বীরেন্দরের অভিয�োগে গ্রেফতার করা হয় রাজুকে। অভিযুক্ত 
হেফাজতে থাকাকালীন ২০১৮ সালের ২০ মার্চ চার্জশিট দাখিল করে 
পুলিশ।বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন অস্ত্র আইন যুক্ত হয়। ম�োট ১৪ জনের 
সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। গত শুক্রবার অভিযুক্তকে দ�োষী সাব্যস্ত করেন 
প্রথম দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা। আজ তার সাজা ঘ�োষণা হয়।

মাকে গুলি করে খুন, 
যাবজ্জীবন সাজা ছেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ অক্টোবরঃ কাজ চলাকালীন বীরভূমের 
পাথর খাদানে ধস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিন শ্রমিক। গুরুতর 
আহত আরও একজন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 
মৃতদের নাম মুকেশ মাল, কমল মির্ধা, রাজেশ মির্ধা। তাঁদের উদ্ধার 
করে ভর্তি করান�ো হয়েছে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে।
জানা গিয়েছে, নলহাটির একটি পাথর খাদানে কাজ করছিলেন 
চারজন। খাদানটি ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগ�োয়া মহিষগড়িয়া গ্রামে। 
কাজের মাঝেই ধস নামে খাদানে। ঘড়িতে সময় তখন বেলা ১০টা। 
ধসে চাপা পড়েন সকলে। গুরুতর আহত হন চারজন। তাঁদের 
মধ্যে তিনজনের নাম-পরিচয় জানা গেলেও একজনের পরিচয় জানা 
হয়ে গিয়েছে। তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনজনকে মৃত বলে ঘ�োষণা                
করেন চিকিৎসকরা। একজন গুরুতর আহত। তাঁর চিকিৎসা চলছে।
মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল 
কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে নলহাটি থানার পুলিশ। 
কীভাবে ধস নামল, তা এখনও অজানা। কর্তৃপক্ষে র তরফেও কিছ 
জানা যায়নি। এই ঘটনায় আতঙ্ক বেড়েছে শ্রমিক মহলে। পরিবারগুলির 
দাবি, আর্থিক সাহায্য দিক খাদান কর্তৃপ ক্ষ। এর আগেও পাথর 
খাদানে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু  হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা নিয়ে 
প্রশ্ন উঠেছে। এর পর পুজ�োর মুখে এভাবে খাদানে ধস নেমে তিন 
শ্রমিকের মৃত্যুতে  স্বভাবতই এলাকার পরিবেশ থমথমে। 

পাথর খাদানে ধস, মৃত্যু  
তিন খাদান শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ অক্টোবরঃ অন্য হাসপাতালে 
রেফারের পর এক প্রসূতির মৃত্যুকে  কেন্দ্র করে 
উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রাইপুর গ্রামীণ 
হাসপাতালে। এই হাসপাতালেই স�োমবার রাতে এক 
শিশুকন্যার জন্ম দেওয়ার পর পরই প্রসূতির শারীরিক 
অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ভ�োরের দিকে তাঁকে 

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা 
হয়। কিন্তু দ্রুত তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি হতে 
থাকায় পরিবারের ল�োকজন পার্শ্ববর্তী সারেঙ্গা সেবা 
মিশন হাসপাতালে যায়। সেখানেই এদিন সকালে 
মামনি দুলে নামের ওই প্রসূতির মৃত্যু  হয়। মৃত্যু র খবর 
ছড়িয়ে পড়তেই র�োগীর পরিবার ও তাঁর গ্রামের পুরুষ 
মহিলা নির্বিশেষে বহু মানুষ রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে 
জমায়েত করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। র�োগীর 
পরিবারের অভিয�োগ রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালের 
চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলাতির কারনেই প্রাণ 
গেল ওই প্রসূতির। অবিলম্বে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কঠ�োর শাস্তির দাবিতে 
সরব হয়েছেন র�োগীর পরিজনেরা। তবে হাসপাতাল 
কর্তৃপ ক্ষ বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

প্রসূতির মৃত্যুকে  কেন্দ্র করে উত্তেজনা, 
হাসপাতালে তাণ্ডব পরিজনদের



å˛õÓ̊Óï≈̨ # xÇ¢ ̨õ Ï̂Ó̊Ó̊ Ó%ôÓyÓ̊ä

 G!òˆÏÜ˛ ˆSÈyê˛ Ü˛yÜ˛yG SÈyí˛¸yÓ˚ ˛õye ll– !Ó£ÏÎ˚!ê˛ §yÙ!Î˚Ü˛ fli!àï˛ ÌyÜ˛ˆÏ°G í˛z!l
ˆï˛y xÇ¢#òyÓ˚ ï˛y xfl∫#Ü˛yÓ˚ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly ˆÜ˛í˛z– ˆ§!òl ˆÌˆÏÜ˛ ≤Ã!ï˛!òl ˆSÈyê˛ !à!ß¨
ˆSÈyê˛ Ü˛ï˛≈yˆÏÜ˛ ˆë˛§ !òˆÏÎ˚ ÓˆÏ°lñ ï%˛!Ù !Ü˛S%È•z ˛õyÓ˚ lyñ òyòyñ Ë˛y•zˆÏ˛õy Ó°°ñxÙ!l =!ê˛ˆÏÎ˚
ˆàˆÏ°– xy!Ù Ùyl!SÈ ly– ë˛yÜ%˛Ó˚ÓÑyˆÏôÓ˚ Ë˛yà ã˛y•z•z– ˆÎ Ë˛yˆÏÓ ˛õyÓ˚ ï˛y Ü˛Ó˚ñly•ˆÏ° xy!Ù•z
!Ü˛S%È Ü˛Ó˚Ó– ˆSÈyê˛ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õí˛¸ˆÏ°l !Ó˛õˆÏò– !Ü˛Ë˛yˆÏÓ Óy!âl#Ó˚ •yï˛ ˆÌˆÏÜ˛ í˛zk˛yÓ˚ ˛õyGÎ˚y
ÎyÎ˚–

ˆÙç ë˛yÜ%˛Ó˚ ˆSÈyê˛ Óí˛z ~Ó˚ ~ ôÓ˚ˆÏîÓ˚ ÓƒÓ•yˆÏÓ˚ !Óã˛!°ï˛ •ˆÏ°l ÓˆÏê˛ ï˛ˆÏÓ !ï˛!lG
Ó%ˆÏV˛ ˆàˆÏ°l xyÓ˚ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ˆÏÜ˛ ~Ü˛ §yˆÏÌ ˆÓÑˆÏô Ó˚yáy §Ω˛Ó •ˆÏÓ ly– ~Ü˛ÓyÓ˚ Îál
â%î ôÓ˚ˆÏï˛ ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈ ï˛y e´Ù¢ Óyí˛¸ˆÏï˛ ÌyÜ˛ˆÏÓ– ï˛y ˆÌˆÏÜ˛ Ë˛y° xyˆÏà Ë˛yˆÏà•z §Ó
§Ù§ƒyÓ˚ §Ùyôyl Ü˛ˆÏÓ˚ ˆÊ˛°y– ˆ§•z §Ùyôyl Óy!Ü˛ §Ó ˆ«˛ˆÏe §¡õß¨ •ˆÏ°G ë˛yÜ%˛Ó˚ÓÑyˆÏôÓ˚
!Ó£ÏˆÏÎ˚ !Ü˛ Ü˛Ó˚y ÎyˆÏÓ ï˛y !lˆÏÎ˚ ~Ü˛ê˛y !§k˛yhs˝ ï˛yˆÏòÓ˚ !lˆÏï˛•z •ˆÏÓ– ˆ§•z !§k˛yhs˝ !lˆÏï˛
•ˆÏÓ Óí˛¸ !à!ß¨ñ Ë˛y•zˆÏ˛õy l#°%Ó˚ §yˆÏÌ xyˆÏ°yã˛ly Ü˛ˆÏÓ˚•z–

ˆÜ˛yl xyˆÏ°yã˛lyˆÏï˛•z !Ü˛S%È •° ly– l#°% !Ü˛S%ÈˆÏï˛•z ˛õ%Ü%˛Ó˚ SÈyí˛¸ˆÏï˛ Ó˚y!ç lÎ˚ xyÓ˚
ˆSÈyê˛ Óí˛z ~Ó˚ Ë˛yà ã˛y•z ̂ §•z ̨ õ%Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚– Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ ̂ Ë˛ˆÏÓ!ã˛ˆÏhs˝ !ë˛Ü˛ Ü˛Ó˚ˆÏ°l ë˛yÜ%˛Ó˚ ̨ õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚
ò%Ûã˛yÓ˚ çl xyd#Î˚ˆÏòÓ˚ °y!àˆÏÎ˚ Î!ò ˆSÈyê˛ Óí˛zˆÏÜ˛ ˆÓyV˛yˆÏly ÎyÎ˚ñ •Î˚ï˛ Ü˛yˆÏç °yàˆÏï˛G
˛õyˆÏÓ˚– ̂ SÈyê˛ Óí˛z ~Ó˚ ë˛yÜ%˛Ùy ï˛álG ç#!Óï˛– Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ ̂ §áyˆÏl ~Ü˛ÓyÓ˚ ̂ àˆÏ°l– xyˆÏ°yã˛ly
Ü˛Ó˚ˆÏ°l– ë˛yÜ%˛Ùy Ü˛Ìy !òˆÏ°lñ !ï˛!l ˆòáˆÏÓl– !Ü˛S%È!òl xˆÏ˛õ«˛y Ü˛ˆÏÓ˚G !Ü˛S%È •° ly–
~!òˆÏÜ˛ ˆSÈyê˛ Ë˛y•z ~Ó˚ §yˆÏÌ Óí˛z ~Ó˚ V˛àí˛¸y ˆ°ˆÏà•z Ó˚•z°– ˆÓ˚yçÜ˛yÓ˚ Ü˛°•– xy°yòy
•ˆÏ°•z ~Ü˛•z ã˛cˆÏÓ˚ §Óy•z Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– •Ñy!í˛¸ xy°yòy •ˆÏ°G §Ó áÓÓ˚•z çyly ÎyˆÏFSÈ– ï˛ˆÏ°
ï˛ˆÏ° ̂ SÈyê˛ Óí˛z @˝ÃyˆÏÙÓ˚ ~Ü˛ §òˆÏày˛õ ̨ õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ §yˆÏÌ ~ !lˆÏÎ˚ ̂ ÎyàyˆÏÎyà Ó˚yáˆÏSÈl ÓˆÏ°
áÓÓ˚ ̂ ˛õˆÏ°l Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚– áÓÓ˚ê˛y xyÓ˚ ̂ Ü˛í˛z lÎ˚ñ =°%•z ~ˆÏl!SÈ°– Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ G•z §òˆÏày˛õ
Óy!í˛¸Ó˚ Ü˛ï˛≈y !lï˛y•z ˆây£Ï ~Ó˚ §yˆÏÌ Ü˛Ìy ÓˆÏ° çylˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l ˆSÈyê˛ Óí˛z ˛õ%Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ ~ˆÏÜ˛Ó˚
!ï˛l xÇ¢ !Ó!e´ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ã˛yl ï˛yˆÏÜ˛– !ï˛!l V˛yˆÏÙ°y •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ÓˆÏ° ~álG !Ü˛S%È ÓˆÏ°l
!l–

§òˆÏày˛õ Óy!í˛¸Ó˚ Ü˛ï˛≈y ̂ ÌˆÏÜ˛ ̂ SÈyê˛ Óí˛z ~Ó˚ •zFSÈy ̂ çˆÏlG Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ ̂ Ó¢ !Ü˛S%È!òl
ã%˛˛õã˛y˛õ ˆÌˆÏÜ˛ l#°%ˆÏÜ˛ çylyˆÏly Ùye l#°% Ü˛yÜ˛yˆÏÜ˛ ÓˆÏ° ï˛y ˆÌˆÏÜ˛ Ë˛y° ˆSÈyê˛ Ü˛yÜ%˛ G•z
˛õ%Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ Ë˛yˆÏàÓ˚ ÓòˆÏ° Ü˛ï˛ ˛õ!Ó˚Ùyî ç!Ù ã˛ylñ ˆ§•z ˛õ!Ó˚Ùyî ç!Ù ˆ§ !òˆÏÎ˚ ˆòˆÏÓñï˛Ó%
˛õ%Ü%˛Ó˚ Ë˛yà Óy !Ó!e´ •ˆÏï˛ ̂ òˆÏÓ ly– ̂ SÈyê˛ Óí˛z ~•z ≤ÃhflÏyˆÏÓ ~Ü˛ Ü˛ÌyÎ˚ Ó˚y!ç •ˆÏÎ˚ ̂ àˆÏ°l–
Ü˛yàç˛õe •ˆÏÎ˚ ˆà°– ˛õ%Ü%˛ˆÏÓ˚Ó˚ Ë˛yà ˆë˛Ü˛yˆÏly ˆà°–
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Ë%˛ã%˛Ç!í˛ @˝ÃyÙ xyÓ˚ ˆ§•z Ë%˛ã%˛Ç!í˛ @˝ÃyÙ ˆl•z– Î!òG  ¢y!hs˝Ó˚ ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ ~Ü˛ §ÙÎ˚ G•z

@˝ÃyÙ!ê˛ˆÏï˛ !ÓÓ˚yç Ü˛Ó˚ï˛ ï˛y Ü˛yˆÏ°Ó˚ !lÎ˚ˆÏÙ•z ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ «˛!Î˚£%è •ˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏSÈ– ˆÜ˛ xyÓ˚
ˆë˛Ü˛yˆÏÓ– Îï˛ !òl ~!àˆÏÎ˚ˆÏSÈ ï˛ï˛•z ̂ °yË˛ °y°§y ̂ ÓˆÏí˛¸ˆÏSÈ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚– xyˆÏÓ˚y ã˛yÎ˚ñ xyˆÏÓ˚yñ
xyˆÏÓ˚yÉÉÉÉ– Ü˛ï˛ ̂ ˛õˆÏ° ÌyÙˆÏÓ !lˆÏçÓ˚y•z çyˆÏl ly– ï˛ˆÏÓ ã˛yÎ˚– xyˆÏÓ˚y ã˛yÎ˚– ÎyÓ˚ ò% !Óây ̂ §
ã˛yÎ˚ ã˛yÓ˚ !Óây– ÎyÓ˚ ò¢ !Óây xyˆÏSÈ ˆ§ ã˛yÎ˚ !Ó¢ !Óây– ç!Ù ˆï˛y ÓyˆÏí˛¸ ly– Óí˛¸ ˆçyÓ˚ â%ê˛y
Óy ˆàyí˛¸y ç!ÙˆÏÜ˛ ã˛y£ÏˆÏÎyàƒ Ü˛Ó˚y ˆÎˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– Ól çD° ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆàyí˛¸y Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚ñ ï˛yÓ˚
ˆÓ!¢ lÎ˚– ç!ÙòyÓ˚ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ ò¢ ¢ï˛yÇ¢ ˆÓ˚ˆÏá Óy!Ü˛ §Ó !Ó!° Ü˛ˆÏÓ˚ !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl
xyˆÏà•z– ˆ§•z ò¢ ¢ï˛yÇ¢ !lˆÏÎ˚•z ã˛°ˆÏSÈ Ü˛yí˛¸yÜ˛y!í˛¸– ï˛yÓ˚ ˆçˆÏÓ˚ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚ Ë˛yDlñ
ç!ÙçÙyñ âÓ˚ Óy!í˛¸ñ ̂ àyÎ˚y°ñ àÓ˚&ñ ày•z ̂ Ùy£Ïñ Ü˛yí˛¸y Ë˛yà •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ~ˆÏ§ ̂ ë˛ˆÏÜ˛ˆÏSÈ ̨ õ%Ü%˛ˆÏÓ˚–

Ü˛yˆÏ°Ó˚ !lÎ˚ˆÏÙ Ó˚yçy Ê˛!Ü˛Ó˚ •Î˚ñˆÏòGÎ˚yl Óy Ù%!™ Ó˚yçy •Î˚– ˆ§•z Ü˛yˆÏ°Ó˚ !lÎ˚ˆÏÙ
ç!Ùòy!Ó˚ˆÏï˛ Ë˛yê˛y ˛õˆÏí˛¸– Ùôƒ!ÓˆÏ_Ó˚ ï˛y!°Ü˛yÎ˚ ã˛ˆÏ° xyˆÏ§l ï˛yÓ˚y– ë˛yÜ%˛Ó˚ ˛õ!Ó˚ÓyÓ˚ ˆ§•z
˛õÎ≈yˆÏÎ˚ ly ~ˆÏ°G â%î ôÓ˚ˆÏï˛ ~Ü˛ÓyÓ˚ ÷Ó˚& •ˆÏÎ˚ˆÏSÈñxy§ˆÏï˛ ˆò!Ó˚ •ˆÏÓ ly–

Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ xˆÏlÜ˛ ̂ ã˛‹Ty Ü˛ˆÏÓ˚ ÎyˆÏFSÈl ÎyˆÏï˛ ̂ §•z !òl!ê˛ ~ï˛ ï˛yí˛¸yï˛y!í˛¸ ly xyˆÏ§–
!Ü˛v Ü˛yˆÏ°Ó˚ à!ï˛ !Ó!ô ˆÜ˛ ˆÓ˚yô Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚⁄

ˆSÈyê˛ ë˛yÜ%˛Ó˚ xyÓ˚ xyˆÏàÓ˚ ˆSÈyê˛ ë˛yÜ%˛Ó˚ ˆl•zñ ˆ§•z Óí˛¸ Ü˛ï˛≈yG ˆl•z– ÓÑyôlSÈyí˛¸yñ
fl∫yô#l ˛õ%Ó˚&£ÏñË˛y° Ù® !lˆÏç•z ˆÓyˆÏV˛– Ü˛yˆÏÓ˚y !lˆÏò≈¢ ÙylˆÏÓ ˆÜ˛l⁄

~Ü˛Ùye !lˆÏò≈¢ !òˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l !ï˛!l •ˆÏ°l ˆSÈyê˛ !à!ß¨– ï˛yÓ˚ Ü˛Ìy xÙylƒ Ü˛Ó˚ˆÏ°
Óy!í˛¸ˆÏï˛ Ù•yÓ˚î ÷Ó˚& •ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ–

ô#ˆÏÓ˚ ô#ˆÏÓ˚ §Ó !Ìï%˛ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚– Ü%˛O ë˛yÜ%˛Ó˚ xyÓ˚ ̂ SÈyê˛ Ë˛y•zˆÏÜ˛ !Ü˛S%È ÓˆÏ°l ly– Óí˛¸
!à!ß¨ xyÓ˚ ~ §ˆÏÓ ÙyÌy âyÙyl ly ÓÓ˚Ç ˆSÈˆÏ° l#°y¡∫Ó˚ˆÏÜ˛ ÓˆÏ° ï˛yˆÏÜ˛ ˆÎl ò!«˛ˆÏîÓ˚
ï˛#Ì≈fliyˆÏl ˆÓ˚ˆÏá xyˆÏ§– Óí˛¸ ë˛yÜ%˛ˆÏÓ˚Ó˚ Ùï˛•z ˆÜ˛yl ˆòÓy°ˆÏÎ˚ ˆ¢£Ï ç#Ól Ü˛yê˛yˆÏï˛ ã˛yl–
xyÓ˚ §Ç§yˆÏÓ˚ ÌyÜ˛ˆÏï˛ ã˛yl ly– ̂ SÈˆÏ°Ó˚y ï˛yˆÏï˛ Ó˚y!ç lÎ˚ñ ̨ õ%eÓô%Ó˚y Ó˚y!ç lÎ˚ñ ï˛y•z Óy!í˛¸ˆÏï˛•z
ÌyÜ˛ˆÏï˛ •Î˚ñï˛ˆÏÓ ã%˛˛õã˛y˛õ–

˛õ)Ó≈ ≤ÃÜ˛y!¢ˆÏï˛Ó˚ ˛õÓ˚

Úë˛yÜ%˛Ó˚ ÓÑyˆÏôÓ˚ í˛z˛õÜ˛ÌyÛ
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xyÙyˆÏòÓ˚ Ü˛Ìyñ xyÙyˆÏòÓ˚ Ë˛y£ÏyÎ˚
(৪) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪

সরকারের পরীক্ষা নিচ্ছে এরা
সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশ বা পরামর্শ যাই বলা যাক না কেন,জুনিয়র ডাক্তারদের সব রকমের 
কাজে য�োগ দিতে বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি। তা সত্বেও জুনিয়র ডাক্তারেরা আবারও দশ 
দফা দাবি জানিয়ে কর্মবিরতি শুরু করে দিল। চার দফা,পাঁচ দফা,দফার দফা হয়ে যাওয়ার 
পর এবার দশ দফা। এরা ভেবেছে সরকার তাদের জন্য তহবিল খুলে দেবে এবং যা যা দাবি 
করবে সব করে দিতে বাধ্য। আসলে লাল পার্টির ল�োকেরা পিছন থেকে উস্কানি দিয়ে এদের 
মাথা খারাপ করে দিয়েছে। পরপর তিনটি নির্বাচনে হেরে একদিকে নেতৃত্বহীন,অন্যদিকে 
দিশেহারা,জির�ো থেকে হির�ো হওয়ার চেষ্টা মাত্র। ভাঙা সিঁড়িতে পা দিয়ে কখনও উপরে 
ওঠা যায় না। সাড়ে সাত হাজার জুনিয়র ডাক্তারদের সবাই যদি আন্দোলন করেও তবুও 
সরকার না চাইলে টলাতে পারবে না। এটা জেনেও একই কাজ করে চলেছে তারা। দশ 
দফা দাবি যারা করছে তারা হয়ত�ো ভুলেই গেছে জনগণের করের টাকায় সরকারি কলেজে 
পড়ছে তারা। ইন্টার্ন করার সময় টাকাও পাচ্ছে। পরিষেবা না দিয়ে প্রায় দু' মাস আন্দোলনে 
থেকে গেল তারা। সরকারের সহিষ্ণু তা অন্য রাজ্যের মত নয় বলে এখনও সহ্য করে যাচ্ছে। 
প্রায় দু' মাস ধরে যে অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে তারা জনগণের কাছে তা দুর্বিষহ হচ্ছে,কেন 
তারা বুঝতে পারছে না এটাই প্রশ্নের। সরকার সহ্য করলেও এভাবে চলতে থাকলে গ্রাম 
ও শহরের গরীব মানুষেরা চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে খেপে গেলে সরকার সামাল দিতে 
পারবে না। তখন সব দায় বর্তাবে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর।

জুনিয়র ডাক্তাররা মনে করছে সরকার দুর্বল,কিছই করতে পারবে না। সরকারের কাছে তিনটি 
বিকল্প রয়েছে। প্রথম বিকল্প হল রাজ্যের সব থানা থেকে সাড়ে সাত হাজার পুলিশকর্মীকে  
তুলে এনে সাড়ে সাত হাজার জুনিয়র ডাক্তারের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক। দ্বিতীয় 
বিকল্প হল দশ দফা দাবি মেনে নিক সরকার। অন্য বিকল্প হল জুনিয়র ডাক্তারদের অবিলম্বে 
দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কারণে ড্রপ আউট ঘ�োষণা করুক এবং সর্বশেষ বিকল্প এসমা জারি 
করে দিক। তাহলেই দেখা যাবে যারা তাদের উস্কানি দিচ্ছে তারা কি পরামর্শ দেয় এবং 
পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তাদের। এরা ভুলে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণরেখা থাকে। ওরা 
মনে করছে মেলায় গিয়ে বাবা-মাকে বলবে লজেন্স কিনে দাও,বেলুন কিনে দাও,পাঁপড় ভাজা 
খাওয়াও,এবং না দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে দেবে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। যারা সুপ্রিম ক�োর্ট 
মানে না তাদের প্রতি নরম মন�োভাব দেখান�োর ক�োন কারণ নেই।

e´Ù¢ÉÉÉ
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সাহিত্য-সংস্কৃতি
(৫) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪

ঘ�োষণা
পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ক�োন 
লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, 
মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার 
নিজস্ব৷ এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপ ক্ষ বা 
সম্পাদকের ক�োন দায় নেই৷

কবিতা

অন্ধকারের ভেতর খেলা 
করছে গভীর রাত্রি

ঝড়�ো হাওয়ার খুলে গেল জানালা

জ�োরাল�ো ধাক্কা মারে অন্দরের আঙিনায় 
গুরু গুরু মেঘের আওয়াজ 
ভয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল চরম অস্থিরতা

ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল শরীর 
সমর্পণ করলাম সমস্ত ভার
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল জলের দেশ 

যেতে যেতে দেখলাম, 
কাল�ো অন্ধকারের ভিতর খেলা করছে গভীর রাত্রি।

বিধান শীল

সম্পর্ক
ভালবাসা এতটাও শারীরিক হতে নেই 
পড়শী মুচকি হাসার সুয�োগ পায়।
কিছটা শরীরের ভূমিকা মেনে দিন 
কিছটা বুকের কম্পন মেনে রাত হ�োক।

এইভাবে প্রেম বুনে নকশী কাঁথার গান 
ফসলের দাবি মানুক হাসিমুখে।
এইভাবে ঋতুমতী কাল আমাদের 
ঘরে ঘরে এনে দিক শারদ, দীপাবলী।

ভালবাসা কতটা গভীরের ডাক পেলে 
ভুলে যায় আস্ত একটা শরীর শুধু 
উদয় অস্ত সীমানা ধরে খ�োঁজ খ�োঁজ 
গল্পের চরিত্র হয়ে থাকে মান্ধাতা ধরে।

তুমিও জান�ো কতটা দিয়ে যেতে পারি,
আমিও জানি কতটুকু গলে গেলে 
পড়শীর সীমা প্রাচীরে দাগ লেগে 
বাঁচিয়ে রাখবে শুধু ত�োমাকে, আমাকে...

কিশলয় গুপ্ত
মহালয়া

মহালয় থেকে মহালয়া দেবী দুর্গার আগমনবার্তা
অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি
অন্যদিকে দেবী দুর্গার ব�োধন বা জাগরন 
প্রতিপদে ঘট বসিয়ে দুর্গাপজার সুচনাকরন,
দক্ষিনায়নের ছয়মাস দেবতাগন নিমগ্ন থাকেন ঘুমে
দেবীর ব�োধন বা জাগ্ররণ তাই হয় প্রয়োজন
মহালয়া মানে মা দুর্গার মর্ত্যে আগমন
মহালয়া মানে নব সৃষ্টির শুভ সুচনা,
অশুভ শক্তির বিনাশ শুভ শক্তির জাগরণ 
পিতৃপদের শেষে দেবীপক্ষে প্রয়াত আত্মার মর্ত্যে আগমন
মহালয়া পরবর্তী প্রতিপদে ঘট বসিয়ে
শুরু হয় দুর্গাপজার আবহমান কাল থেকে,
মন্দিরে মন্দিরে বাজে শঙ্খধ্বনি
পুর�োহিত কন্ঠে অবিচল চণ্ডীপাঠ শুনি
পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে মঙ্গল কামনায়
দূর হয় অমাবস্যা দেবীর মহাত্যেজের আল�োয়,
মহালয়া এলেই আসে দেবী মহামায়া
দেবীর বন্দনায় ধ্বনিত হয় বসুন্ধরা
শঙ্খনিনাদে দেবী আসে তব দ্বারে
অশুভ শক্তির বিনাশে এই ধরাধামে,
সনাতন ভক্ত সবাই মিলে উঠবে মেতে কাশের বনে
মায়ের পায়ে পড়বে লুটে শারদ সাজে
দেবী অম্বা দেবী রূদ্রানী শুভ শারদীয়া
অপশক্তি সমুলে নাশিয়া আনিবে ধরায় অমিয় ধারা।

এস ডি সুব্রত

জাতির জনক
গুজরাটে জন্ম পিতা করমচাঁদের ঘরে,
মাতা পুতলিবাঈ দেবীর ক�োল আল�ো করে।
ম�োহনদাস গান্ধী নাম পরে হন বাপুজি,
রবি ঠাকুর মহাত্মা কন সবার গান্ধীজি।
স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অগ্রগণ্য নেতা,
জাতির জনক তিনিই জনগণের ত্রাতা।
ব্রিটিশ উচ্ছেদকল্পে তাঁর অবদান মানি,
বর্ণনাতেও শেষ হবে না সকলে তা জানি।

অহিংসা সত্যাগ্রহের তিনিই উদগাতা,
ডান্ডি লবণ আন্দোলনে বলেন শেষকথা।
অসহয�োগ আন্দোলন নজর কাড়ে বেশ,
ইংরেজ ভারত ছাড়ো সেটাই তার রেশ।
এই ভাবে স্বাধীনতার সকল আন্দোলন,
দেশের তরে গান্ধীজির লড়াই আজীবন।
তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা পেল দেশবাসী,
স্বরাজ ছিনিয়ে এনে ফ�োটালেন মুখে হাসি।

মহালয়া
দুর্গাপজার সূচনা সেই দিন হতে,
মহালয়া তিথি যারে কয় শাস্ত্র মতে।
পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষ মাঝে সন্ধি ক্ষণ,
দেবীর ব�োধন তরে তার আগমন।
মহালয়া পুণ্য দিনে মাতা ঘরে আসে,
ভক্তের মঙ্গল তরে অসুর বিনাশে।
মহালয়া হতে তাই মহাপূজা শুরু,
অসুরের বুক কাঁপে ভয়ে দুরু দুরু।

এ দিন ভ�োরের বেলা স্তোত্র পাঠ শুনে,
অসুর নিধন মন্ত্র পৌঁছে যায় কানে।
গলা জলে দাঁড়িয়ে কেউ করে তর্পণ,
পূর্ব পুরুষদের লাগি শ্রদ্ধা অর্পণ।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি সব ল�োক মুখে,
অসুরেরা হেরে যায় দাঁড়ালেও রুখে।

বিনয় কৃষ্ণ পাল
-এর ২টি কবিতা

অনুতাপ

সবার সাথে গিয়েছিলাম গরীবের ছ�োট্ট কঁুড়েঘরে
আদর করে বসতে বলেছিল হাতটি আমার ধরে 
ক্ষণিকপরে কুঁড়েঘরে শুরু হয়েছিল চায়ের এক পর্ব
চা পান না করে আমি করেছিলাম সত্যি ভালবাসা খর্ব। 

গরীবের ভালবাসা আসলে কতিইযে হৃদয়ের আপন
বুঝতে পারে তারা যারা তাদের সাথে করে জীবন যাপন 
আমিত�ো মনের অজান্তে করেছি সেদিন মারাত্মক ভুল 
ভুলের মাশুল দিতে মাঝে মাঝে ছিড়ি নিজ মাথার চুল। 

তারা ভেবেছিল আমার মাঝে আছে কতইনা অহমিকা 
হয়ত�ো পান করিনি আমি দেখে তাদের চা ছিল ফিকাহ 
গরীবের ঘরে আমার পদচারণা নয় নতুন আভির্ভাব 
তাদের আত্মার সাথে রয়েছে আমার ভালবাসার প্রভাব

গরীবের পক্ষ থেকে যখন যাকিছ তারা করে আপ্যায়ন
তাদের পরিবেশন হৃদয় দিয়ে করতে হয় সঠিক মুল্যায়ন
কত কষ্ট করে আমাদের জন্য তারা করে আয়�োজন 
অনীহা থাকলেও তাদের ভালবাসা সবার বড় প্রয়�োজন 

সেদিন ম�োদের জন্য তড়িঘড়ি করে এনেছে কতকাপ চা
আমি ব্যতিত সবাই পান করেছে তাদের এই রঙিন চা 
তাদের ক�োমল হৃদয়ে ধরা পড়েছে আমার এই অপরাধ 
মনে হয় জনমের জন্য হারিয়েছি তাদের প্রীতির স্বাদ। 

চলার পথে আমার এটা যেন হয় নতুন করে চরম শিখা
অনুশ�োচনায় ভারাক্রান্ত আমি সত্যি ছিল না অহমিকা।

শহিদল ইসলাম লিটন

সভ্য নামের মানুষ
প্রকৃতিরাজ্যে কতই না ঝড় ওঠে 
সাইক্লোন, হ্যারিকেন, টাইফুন,
কালবৈশাখী, অকালবৈশাখী, আরও কত কি।
কত মানুষ ঘরছাড়া বিবাগী হয়,
কত মানুষ মরে মরে লাশ হয়,
শ্মাশান আর কবর একাকার হয়।
দাবানল জ্বলে, পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয় বন-বনাঞ্চল।
তুষার ঝড়ে ঢাকা পড়ে কত নগর - সভ্যতা।
ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে কত ঘর-বাড়ি, অট্টালিকা।
বিশ্বমাতা দীর্ণ - বিদীর্ণ হয় 
মানুষের অগ্রযাত্রা তবু থামে না কখনও।
আবারও উত্তর�োত্তর ঘর বাঁধে, নতুন আস্তানা খ�োঁজে,
বাঁচার নেশায় বুঁদ হয়।
খেয়ালী প্রকৃতি যা না করে, খেয়ালী মানুষ তা করে।
মানুষের সুখের ঘর পুড়িয়ে দেয়,
বাঁচার পবিত্র নেশায় ঢিল ছিটায়,
ওষুধে বিষ মেশায়, খাদ্যে ভেজাল দেয়।
মাদকে মাত করে অধিকার লুফে নেয়।
ক্ষু ধাতুর মানুষের পয়সা দিয়ে অস্ত্র বানায়।
আদিম বন্যতাকেও হার মানায় বর্তমানের
সভ্য নামের মানুষ।
প্রকৃতি নয়; - মানুষ মানুষের শত্রু হয়।
আজ বাঁচার নেশায় মাত হয়ে আছে 
পৃথিবীর শত - শত ক�োটি মানুষ।

আজাদ রায়হান

শাড়ির ভাল�োবাসা
শরৎ ক্যানভাস; শুভ্র মেঘের লুক�োচুরি
পঙ্খিরাজের রথে চেপে যাচ্ছে স্বপ্ন
নীলাকাশ পূর্ণ মেঘের দখলে।
কাশবনের স�ৌন্দর্য উপভ�োগ করেন
প্রকৃতি পরিবেশ প্রেমী কবিরা,
ছ�োট্ট শিশু, বৃদ্ধ এবং স্মার্ট সিটিজেন
নদীর দু'ধারে ভাল�োবাসা।

ওদিকে শারদীয় দুর্গোৎসব দার প্রান্তে;
আমি অপেক্ষায়, ত�োমার প্রীতি উপহারের
উষ্ণ ভাল�োবাসা আর নতুন শাড়ির ছ�োঁয়া।

বিজন বেপারী

উচ্ছিষ্ট
ভাগাড়ের আর্বজনা-
দুগর্ন্ধময় পরিত্যক্ত ন�োংরা উচ্ছিষ্ট,
সারশূন্য মানব জীবনের পরিধি
উৎকৃষ্টের পাল্লাটা ক্ষীণ, মন্দে পরিশিষ্ট। 

বাঁকী আছে নিকৃষ্টেরই অবশিষ্টাংশ শুধুমাত্র 
কিলবিল জীবাণুদের আনাগ�োনা,
নাসিকার দূভৈদ্য পর্দা ভেদ করে আসে পরিত্যক্ত ঘ্রাণ
বিশ্রী জীবনে এল�োমেল�ো, হৃদয় আনমনা।

পার্থিব কীটে ধ্বংশ সমাজের সুশীল সভ্যতা
শুভ সৃষ্টি চাপা পড়ে ধ্বংশাবশেষের নিচে,
অগ্রগামীকে পেছন থেকে টেনে ধরে দৃর্বৃ ত্তরা
এগ�োতে দেয়না, টেনে ধরে পিছে।

কনক কুমার প্রামানিক

মন্ত্রতন্ত্রসিদ্ধ

আবারও যখন নৃশংস অমাবস্যা আসবে 
বিধস্ত বিবস্ত্র বাস্তবতায় এস�ো অবেলায়,
বরাবরের মন্ত্রতন্ত্রসিদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে; 
ফুৎকারে নাস্তানাবুদ কিম্ভূতকিমাকার। 

নিবেদিত বলেই সময়টা অস্তিত্ব সংকটে 
পুষে পিষে মারে যত্তসব অকৃতজ্ঞের দল,
স্বার্থপরতা জেঁকে বসে শিরা-উপশিরায়;
হাসিলে স্বেচ্ছায় ল�োপ পায় স্মৃতিশক্তি।

তুহীন বিশ্বাস

এলোকেশী
বাতাসে বৈরী ঢেউ খেলে যায়
অন্তরীক্ষ কালো মেঘে ছেয়ে,
ঘুটঘুটে অন্ধকারে এলোকেশী দাড়িয়ে-
তৃষ্ণার্ত নয়নে কিসের যেন উচাটন।

টিপটিপ জ�ৌলুসে প্রণয় আঁকে
জোনাকি আঁধারের সিঁথিতে,
এলোকেশীর মেঘকালো কেশে আলতো পরশ-
কেটেছে বুঝি আঁধার।
কে আকেঁ আলোর রেখা?
আপন মানুষ গো চেয়ে দেখো একবার
শত আঁধার উপেক্ষা করে ভালবাসবো শতবার।।

শারমিন নাহার ঝর্ণা

সূর্যের ভাল�োবাসা
সকাল সকাল ওঠ�ো স�োনা
        ওই দ্যাখ�ো ওই সূর্য রাঙা
                   পুব আকাশে হাসে। 
খুব সকালে উঠলে তুমি
             দেখতে পাবে সূর্যমামা
                 ত�োমায় ভাল�োবাসে।।

সমীর কুমার ভ�ৌমিক



(৬) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪  রাজ্য            
ছবি বিতর্কে আরও 

ক�োণঠাসা নেত্রী রাজন্যা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের  ইউনিট প্রেসিডেন্ট ছিলেন 
রাজন্যা। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপির 
কমিটি থেকেও সরান�ো হল রাজন্যাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইউনিট সভানেত্রীর পদ থেকেও সরান�ো হয়েছে রাজন্যা 
হালদারকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি গড়া 
হল। তাতে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে টিএমসিপির 
তরফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ 
ইউনিটের সভাপতি হলেন কিশলয় রায়। প্রসঙ্গত, এর 
আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 
ইউনিট সভাপতি ছিলেন রাজন্যা হালদার। এবার সহ 
সভাপতির দায়িত্ব পেলেন তন্ময় প্রামাণিক, ফির�োজ আলি 
লস্কর, এবং সায়ক চক্রবর্তী। আমিনল ইসলাম ম�োল্লা, 
তীর্থরাজ বর্ধন পেলেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। 
সম্পাদকের দায়িত্বে শেখ সাহিল, শাহওয়াজ খান, অন্তরা 
দাস, স�োমনাথ সর্দার, উদিতা পাল, রাজ অর্জন সিং এবং 
ঋতম দত্ত। কার্যনির্বাহী সদস্য হলেন কুতুবুদ্দিন বদ্দি, 
ঈশিতা সরকার, রূপসা রায়, সানা মন্ডল এবং সৃজিতা 
বড়ুয়া । তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর ইউনিটের 
চেয়ারম্যানের দায়িত্বে অমিত কুমার মণ্ডল। ২০২১ সালে 
তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন 
রাজন্যা হালদার। তাঁর বক্তব্যর ঝাঁঝ মন কেড়েছিল 
তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রমৃত্যু র ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন রাজন্যা। 
নিশানায় বামেদের রেখে তিনি বলেছিলেন, “এই বাম 
অতিবামদের চিনে নিন। বর্জন করুন ওদের। ওরা খুনি। 
ওরা আমার এক ভাইকে খুন করেছে। সেটা ঢাকা দেওয়ার 
জন্য ওরা তৎপর। আমরা শান্তিপর্ণভাবে ডেপটেশন দিতে 
এলে আমাদের অত্যাচার করেছে। আমাদের খুন করার 
চেষ্টা করেছে। আমাদের মেরেছে। ওরা প্রোগ্রেসিভ বলে 
নিজেদের! এটা ওদের প্রগতিশীলতা?” এর পরেই ২০২৩ 
সালে যাদবপুরকাণ্ডে রাজ্য জুড়ে ত�োলপাড়ের আবহেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইউনিট ঘ�োষণা করেছিল তৃণমূল 
ছাত্র পরিষদ। বছর ঘুরতেই সেই ইউনিটে বদল আনা 
হল। ইতিমধ্যেই রাজন্যা আর প্রান্তিকের স্বল্পদৈর্ঘ্যর সিনেমা 
নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। সরিয়ে দেওয়া হয় দু’জনকেই 
পদ থেকে। সিনেমা রিলিজ করার ব্যাপারে প্রথমে 
দু’জনে অনড় থাকলেও, পরে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় সিনেমা 
রিলিজ হবে না। এই ঘটনার পর রাজ্যের রাজনৈতিক 
বিশেষজ্ঞদের মতে রাজ্যনার উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 
খানিকটা অন্ধকারে চলে গেল এই ঘটনায়। 

'উনি ক্ষু ব্ধ হবেন 
বলেই হল রঙ বদল', 
দাবি করলেন শুভেন্দু

‘‌থ্রেট কালচার’‌ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন স্বাস্থ্যভবনের!
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ জুনিয়র ডাক্তাররা আবার লাগাতার 
কর্মবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তাঁদের দাবিদাওয়া 
মানা হবে না এমন কথা বলেনি রাজ্য সরকার। সব দাবি 
মানতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব 
মন�োজ পন্থ। সুপ্রিম ক�োর্টেও রাজ্যের আইনজীবী সমস্ত কাজ 
করতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন। তবে রাজ্যের 
নানা হাসপাতাল থেকে ‘‌থ্রেট কালচার’ করার অভিয�োগ রয়েছে। 
এবার সেই অভিয�োগ খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ল স্বাস্থ্যভবন। 
স�োমবার সুপ্রিম ক�োর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে এই ‘‌থ্রেট 
কালচার’‌–এর প্রসঙ্গ উঠেছিল। তার পরই এই তদন্ত কমিটি 
গড়ল স্বাস্থ্যভবন। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে 

ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর 
‘‌থ্রেট কালচার’‌ সামনে আসতে শুরু করে। যা নিয়ে জুনিয়র 
ডাক্তাররা বারবার সরব হয়েছেন। একাধিক মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে এই হুমকি সংস্কৃতি র বিরুদ্ধে অভিয�োগ এসেছে। এই 
বিষয়টি নিয়েও সমাধান চান জুনিয়র ডাক্তাররা। আরজি কর 
হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘ�োষ থেকে শুরু করে বেশ 
কয়েকজনের নাম ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। তাদের মধ্যে 
পরিচিত দুটি নাম হল, বিরূপাক্ষ এবং অভীক। তাঁদের বিরুদ্ধে 
যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তেমন তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে 
জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি, এই থ্রেট কালচারের পিছনে বড় 
ক�োনও মাথা থাকতে পারে বলে মনে করছে সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বিমানবন্দরের সামনে  
একটি বাড়ির রঙ নিয়ে শুরু রাজনীতি। গেরুয়া 
রঙের অ্যাপার্টমেন্টটিকে সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে 
ফেলা হয়েছে। বিধান সভার বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু 
অধিকারীর দাবি, মঙ্গলবার ফেরার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এয়ারপ�োর্টের রাস্তা দিয়ে 
ফেরার পথে যদি তিনি এটি দেখতে পান তাহলে ক্ষু ব্ধ 
হতে পারেন। সেই কারণেই সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে 
ফেলা হয়েছে সেটি। প্রসঙ্গত, কলকাতা বিমানবন্দরের 
কাছে ‘জয় মাতা দি’ অ্যাপার্টমেন্ট। মালিক পান্না 
বর্ধন। অ্যাপার্টমেন্ট-এর গায়ে পড়েছে গেরুয়া রঙের 
প্রলেপ। আর তা দেখে ক্ষু ব্ধ হবেন মুখ্যমন্ত্রী! আশঙ্কা 
রয়েছে। তাই কি সেই অ্যাপার্টমেন্ট ঢাকা পড়ল সবুজ 
নেটে? তেমনই প্রশ্ন তুলে দিল শুভেন্দু অধিকারীর 
এক্স মাধ্যমে প�োস্ট। বির�োধী দলনেতার মতে, 
উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 
ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর ‘অস্বস্তি ‘ ঢাকতে ঢাকা হল 
ওই অ্যাপার্টমেন্টটি। জ�োর করে সেই কাজ করল 
স্থানীয় পুর প্রশাসন। সাহায্যকারীর ভূমিকায় পুলিশ। 
দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া। যা 
নিয়ে গর্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর তা কি না 
মুখ্যমন্ত্রীর ‘অস্বস্তি’। মত শুভেন্দু অধিকারীর। এখানেই 
শেষ নয়, তাঁর প্রশ্ন, সূর্যরের গেরুয়া আভায় আকাশ 
গেরুয়া হলে তাও কী ঢাকবে রাজ্য প্রশাসন? রঙ 
নিয়ে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত, সরকারি সব কিছতেই নীল-
সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি নবান্নের একটি 
সভাকক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ টানেন মমতা। 
বলেছিলেন, “আমি এ বার উত্তরবঙ্গে গিয়ে দেখলাম, 
যত ভবনের টিনে লাল আর গেরুয়া রং লাগিয়ে 
দিয়েছে। যাঁরা সে সব সরবরাহ করে, তাঁদের ডেকে 
বলুন।” ওই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন,”এটা আমাদের 
রং নয়।” এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও দাবি 
করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন না মেনে 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নীল-সাদা রঙের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য 
মিশনের ক�োটি ক�োটি টাকা আটকেছে কেন্দ্র। ফলে 
‘রঙ’ নিয়ে রাজনীতি নতুন কিছ নয়। এদিন শুভেন্দু 
অধিকারী সেই বিতর্কই আরও একবার উস্কে দিলেন।  

ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদীদের ফান্ডিং, রাজ্যে এনআইএ হানা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ সুদূর  
ছত্তীসগঢ়ের মাওবাদী নাশকতা এবং 
মাওবাদী সংগঠন সংক্রান্ত তদন্তে 
রাজ্যের ৭ জায়গায় তল্লাশি অভিযান 
চালাচ্ছে এনআইএ। মঙ্গলবার ভ�োর 
থেকেই শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। 
এনআইএ-এর সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় 
বাহিনী। তল্লাশি চলছে বারাকপুর 
শিল্পাঞ্চলের স�োদপর ও জগদ্দলে। 
তল্লাশি চলছে আসানস�োলের এক 
গবেষকের বাড়িতেও। প্রসঙ্গত, 
ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদী 
নাশকতার ফান্ডিং ও সংগঠন সংক্রান্ত 
তদন্তে নেমে এ রাজ্যের সাত জায়গার 
নাম আতস কাচের নীচে এসেছে। 
তার ভিত্তিতেই তল্লাশি চালাচ্ছে জাতীয় 

তদন্তকারী সংস্থা। স�োদপরের পল্লিশ্রী 
এলাকায় মানবাধিকার কর্মী শিপ্রা 
চক্রবর্তী ও মানবেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে 
তল্লাশি চলছে। আসানস�োলের দুটি 
জায়গায় তল্লাশি চলছে। একজনের নাম 
অভিজ্ঞান সরকার, যিনি মূলত গবেষক 
হিসাবেই পরিচিত। যাদবপুরের এই 
প্রাক্তনী এর আগে সিঙ্গুর আন্দোলনেও 
য�োগ দিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। 
পরবর্তীকালে দেউচা পাচামি আন্দোলনের 
সময়েও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। 
অন্যদিকে আসানস�োলের সুদীপ্তা পাল, 
তিনিও একজন মানবাধিকার কর্মী। তাঁর 
বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। এনআইএ 
আধিকারিকদের দাবি, তাঁদের প্রত্যেকের 
সঙ্গেই মাওয়িস্ট অর্গানাইজেশনের 

য�োগ রয়েছে। আর্বান নকশাল 
হিসাবে তাঁদেরকে অভিহিত করছে 
এনআইএ। তাঁদের সঙ্গে ছত্তীসগঢ়ের 
এই নাশকতার কী য�োগ রয়েছে, 
তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। 
আপাতত তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি 
চালাচ্ছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের 
বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণে 
আহত হন সিআরপিএফ জওয়ান। 
আহতরা রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি 
করা হয়েছে। সে সময়ে সিআরপিএফের 
১৫৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা টহল 
দিচ্ছিলেন। তখনই তাঁরা ইম্প্রোভাইজড 
এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) 
দেখতে পান। তাঁরা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা 
করছিলেন, তখনই বিস্ফোরণ হয়।

নিজস্ব  প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ ফের 
গ্রেপ্তারির পথে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 
এবার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের 
মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে 
নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় 
সিবিআই। স�োমবার ব্যাঙ্কশালের 
বিশেষ আদালতে সিবিআইয়ের 
পক্ষ থেকে আবেদন জানান�ো 
হয় যে, প্রাইমারি নিয়োগ দুর্নীতি 
মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য 
অভিযুক্ত অয়ন শীলকে তদন্তের 
কারণে হেফাজতে নেওয়ার 
প্রয়োজন। আদালত সূত্রের খবর, 
এই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এর 
আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 
এই দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছিল 
এনফ�োর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরে 
সিবিআই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে 
নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার করে। 
এখন পার্থ জেল হেফাজতেই 
রয়েছেন। মঙ্গলবার পার্থ ও 
অয়নকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে 
হাজির করান�ো হতে পারে। 
এর পর দুজনকেই সিবিআই 

নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে। 
পুজ�োর আগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
পেতে দুজনকে জেরা করা হবে 
বলে জানিয়েছে সিবিআই। শিক্ষক 
নিয়�োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে 
ত�োলপাড় বাংলা। আদালতের 
নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে 
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে 
নেমে একে একে একাধিক 
অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে 
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। 
সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন 
শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। 
২০২২ সালের জুলাইয়ে তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির 
সময় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন পার্থ 
চট্টোপাধ্যায়। পরে সেই পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। একে 
একে অনেকে জামিন পেয়েছেন। 
মনে করা হচ্ছিল এবার হয়তো 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জামিন পেয়ে 
যাবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে 
গ্রেপ্তারির পথে হাঁটতে চলেছে 
সিবিআই আদিকারিকরা।

সমস্যা আরও বাড়বে পার্থর! 

বাস পথে নামাতে হাইক�োর্টের দ্বারস্থ হল বাস ইউনিয়ন
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বেশ অনেকদিন ধরেই রাজ্যের 
পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং দফতরের সচিব স�ৌমিত্র 
ম�োহনের কাছে বাসের মেয়াদ বাড়ান�োর আবেদন জানিয়ে 
আসছিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। কিন্তু পরিবহণ 
দফতর তাঁদের সেই আবেদন না মেনে ধাপে ধাপে একের 
পর এক বাস ওঠাতে শুরু করে। এবার বাসের বয়সসীমা 
বাড়ান�োর আর্জি জানিয়ে হাই ক�োর্টের দ্বারস্থ হল জয়েন্ট 
কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে কলকাতা 
হাই ক�োর্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের করা একটি মামলার 
পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল, পরিবেশ বাঁচান�োর জন্য 

কেএমডিএ-র আওতাভুক্ত এলাকায় ১৫ বছর বয়সসীমার ঊর্ধ্বে 
ক�োনও বাস আর চালান�ো যাবে না। বর্তমানে কলকাতা হাই 
ক�োর্টের সেই নির্দেশমত�ো পরিবহণ দফতর অাগস্ট মাসের ১ 
তারিখ থেকে বাস বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বেসরকারি 
বাস সংগঠনগুলির দাবি, ১ অাগস্ট থেকে কয়েকটা নয়, প্রায় 
হাজার খানেক বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। যদিও সেই 
দাবি মানতে চাননি পরিবহণমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, “অাগস্ট 
থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ১৫৭টি বেসরকারি বাস বাতিল 
হবে। তাই বেসরকারি বাসমালিকেরা যে দু’-আড়াই হাজার বাস 
বাতিলের কথা বলছেন, তা আদ�ৌ সত্যি নয়।



(৭) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
ব্যাটিং ধসে টেস্ট হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ সমীকরণটা পরিষ্কার। 
কানপর টেস্ট বাঁচাতে হলে বাংলাদেশ দলকে ব্যাট 
করতে হত�ো কমপক্ষে দুই সেশন। ততক্ষণে যদি দেড়-
দুই শ লিড হয়ে যায়, তাহলে শেষ সেশনে র�োমাঞ্চকর 
কিছই হয়ত�ো অপেক্ষা করত ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। 
কিন্তু তা হয়নি। প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রান করা 
বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৬ রানে রানে অলআউট। 
ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯৫ রান। প্রথম ইনিংসে মাত্র 
৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান ত�োলা ভারতের 
এ লক্ষ্য টপকাতে ঘাম ঝরাতে হয়নি। ১৭.২ ওভারে ৩ 
উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। বৃষ্টি 
ও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে প্রায় আড়াই দিন খেলা 
না হওয়ার পরও ম্যাচ হারল বাংলাদেশ। চেন্নাইয়ে 
প্রথম টেস্টের পর কানপরেও ভারতের এই জয়ে 
বাংলাদেশের ধবলধ�োলাইয়ে শেষ হল�ো টেস্ট সিরিজ। 
প্রথম ইনিংসের মত�ো গতিময় ছিল ভারতের দ্বিতীয় 
ইনিংসও। ছ�োট লক্ষ্যটাকে দ্রুত তাড়া করার আভাস 
দিচ্ছিলেন অধিনায়ক র�োহিত। তবে ১ বাউন্ডারিতে 
৭ বলে ৮ রানে র�োহিত আউট হলেও প্রথম ইনিংসে 

সর্বোচ্চ ৭২ রান করা জয়স�োয়াল টিকে ছিলেন। শুভমান 
গিল ৬ রানে আউট হলেও মারকুটে ব্যাটিংয়ে আজ 
৪৫ বলে খেলেছেন ৫১ রানের ইনিংস জয়স�োয়াল। 
বিরাট ক�োহলি অবশ্য শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন। 
৩৭ বলে ২৯ রান করেছেন ক�োহলি। পন্ত অপরাজিত 
ছিলেন ৪ রানে। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া 
মেহেদী হাসান মিরাজ আজ নিয়েছেন ২ উইকেট, 
তাইজুল ১টি। এর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং 
করতে নেমে আগের দিন ২ উইকেটে ২৬ রান তুলে 
দিনের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। ভারতের চেয়ে 
পিছিয়ে ছিল ২৬ রানে। আজ বাংলাদেশ ভারতকে 
কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে এবং ভারতইবা সেটা 
পের�োতে পারে কি না, অথবা বাংলাদেশকে ভারত 
অলআউট করতে পারবে কি না—আজ ছিল এসব 
প্রশ্নের উত্তর খ�োঁজার দিন। কিন্তু সম্ভাব্য র�োমাঞ্চকর 
দিনটাকে সাদামাটা করে ত�োলে বাংলাদেশের ব্যাটিং। 
আরও একবার ব্যাটসম্যানরা ‘আত্মহত্যা’ করলেন 
বাজে শট খেলে। সাদমান ইসলামের ১০১ বলে 
৫০ রানের ইনিংসটি ছিল বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের 
মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। ভাল�ো খেলতে খেলতে তিনি 
আলগা শটে আউট হলে বাংলাদেশ ইনিংসে ‘লড়াই’ 
বলতে আর কিছ বাকি ছিল না। প্রথম ইনিংসের 
সেঞ্চুরি য়ান মুমিনল দিনের শুরুতেই অশ্বিনের লেগ 
স্টাম্পের বাইরের বলে সুইপ করতে গিয়ে ক্যাচ 
ত�োলেন লেগ স্লিপে। যে সুইপ শটটা প্রথম ইনিংসে 
খুব ভাল�ো খেললেন, সেই শট খেলতে গিয়েই মুমিনল 
আউট। নাজমুলও চেন্নাইয়ে রিভার্স সুইপটা বেশ 
ভাল�ো খেলেছেন। আজ তিনিও সে শট খেলতে গিয়ে                                                                
আউট হলেন, ব�োলার জাদেজা।

স্ট্রাইক রেট ১২৮.১৮
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বয়স ২২। টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১১টি। এই 
সংখ্যা দেখে তাঁকে আবার কম অভিজ্ঞ ভেবে ভুল করবেন না! ২২ বছর 
বয়সী এই যশস্বী জয়স�োয়ালই ম্যাচ পরিস্থিতি ব�োঝেন এবং সেই অনুযায়ী 
চলে তাঁর ব্যাট। যে কারণেই চেন্নাইতে দেখা মেলে এক জয়স�োয়ালের 
আর কানপরে ভিন্ন একজনের। কানপর টেস্টে ম্যাচসেরা হয়ে ম্যাচ 
পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মাত্র ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। 
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের চার ইনিংসের মধ্যে তিনটিতেই ফিফটি 
করেছেন জয়স�োয়াল। চেন্নাই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৬ রানের ইনিংস 
খেলেছেন ১১৮ বলে। আর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে জয়স�োয়াল 
করেন ৫১ বলে ৭২। আর দ্বিতীয় ইনিংসে আজ খেললেন ৪৫ বলে 
৫১ রানের ইনিংস। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর 
রান নয়, উইকেট বাঁচান�োতেই মনয�োগ দিয়েছিলেন জয়স�োয়াল। সে 
কারণেই অমন মন্থর ইনিংস। আর টি–ট�োয়েন্টিসুলভ ৫১ বলে ৭২ রানের 
ইনিংস ত�ো এসেছিল দ্রুত রান তুলে ইনিংস ঘ�োষণার স্বার্থে। টেস্টের 
দুই ইনিংসেই ১০০ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ফিফটি করা প্রথম ভারতীয় 
জয়স�োয়াল। ম্যাচসেরার পুরস্কার পাওয়ার পর এই ওপেনার বলেছেন, 
‘দলের জন্য কী করতে পারি, সেটা নিয়েই ভাবছিলাম। চেন্নাইয়ের ম্যাচ 
পরিস্থিতি ও এখানকার ম্যাচ পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। দলের জন্য আমার 
কী করা উচিত, আমি সেটা করার কথাই ভাবছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম। 
প্রতিটি ইনিংসই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করি, সেইভাবে 
প্রস্তুতি নেই।’ তিনি য�োগ করেছেন, ‘আমি যেভাবে খেলতে চাই সেভাবেই 
খেলার কথাই বলেছিলেন র�োহিত ভাই ও স্যার (ক�োচ গ�ৌতম গম্ভীর)। 
স্বাধীনভাবে খেলার বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, আমাদের মনে 
জয়ের পরিকল্পনাই ছিল, সেই অনুযায়ী খেলেছি।’ সব মিলিয়ে বাংলাদেশের 
বিপক্ষে সিরিজে জয়স�োয়াল রান করেছেন ১২৮.১২ স্ট্রাইকরেটে। যা 
ক�োন�ো নির্দিষ্ট সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ। এর আগে ১৯৯৬ 
সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১২১.৯৬ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং 
করেছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ম�োহাম্মদ আজহারউদ্দীন। শুধু 
বাংলাদেশের ব�োলারদের নয়, ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের ব�োলারদেরও শাসিয়ে 
ছিলেন জয়স�োয়াল। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে করেছিলেন দুট�ো ডাবল 
সেঞ্চুরি । ৮৯ গড়ে ৭১২ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। 
সেই সিরিজে জয়স�োয়াল ছক্কাই মেরেছিলেন ২৬টি। অথচ এর আগে 
এক পঞ্জিকাবর্ষে ভারতের ক�োন�ো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ ছক্কার সংখ্যাই 
ছিল ২২টি। চলতি বছরে এরইমধ্যে ২৯টি ছ্ক্কা মেরেছেন এই ওপেনার। 
সব মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের 
ব্রেন্ডন ম্যাককালামের। ইংল্যান্ডের বর্তমান ক�োচ ২০১৪ সালে ৩৩টি 
ছক্কা মেরেছিলেন। অর্থাৎ, সেই রেকর্ড আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজেই                                                                    
ভেঙে ফেলতে পারেন এই ওপেনার।

ইত�োকে ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা ফিফার
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ ফিফার আচরণবিধি 
ভাঙায় ক্যামেরুনের কিংবদন্তি ফুটবলার স্যামুয়েল 
ইত�োকে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। 
২০২১ সাল থেকে ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের 
(ফেকাফুট) সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ৪৩ বছর 
বয়সী ইত�ো। এ শাস্তির কারণে আগামী ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি ছেলে ও মেয়েদের ক্যামেরুন জাতীয় দল 
থেকে বয়সভিত্তিক পর্যায়ের যেক�োন�ো দলের ম্যাচে 
উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক 
সংস্থা ফিফা জানিয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার 
ব�োগ�োতায় অনূর্ধ্ব–২০ নারী বিশ্বকাপের শেষ ষ�োল�োয় 
ব্রাজিল–ক্যামেরুন ম্যাচে দুটি অভিয�োগের ভিত্তিতে 
ইত�োকে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ম্যাচটি ৩–১ 
গ�োলে জিতেছিল ব্রাজিল। রেকর্ড চারবারের আফ্রিকার 
বর্ষসেরা ফুটবলার ইত�ো ঠিক কী কী আচরণবিধি 
ভেঙেছেন, তা খ�োলাসা করে জানায়নি ফিফা। 
তবে সংস্থাটির শৃঙ্খলা কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, 
অফিশিয়ালদের সঙ্গে ‘অসদাচরণ’ এবং ‘ন্যায্য খেলার 

ম�ৌলিক নীতিগুল�ো লঙ্ঘন ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারের’ 
কারণে ইত�োকে দ�োষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন 
মাসেরও কম সময় আগে শৃঙ্খলাবির�োধী কর্মকাণ্ডের 
অভিয�োগে ইত�োর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে তাঁকে 
জরিমানা করেছিল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন 
(সিএএফ)। সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ গত 
জানুয়ারিতে জানিয়েছিল, ক্যামেরুন ফুটবল 
ফেডারেশনের সাবেক এক নির্বাহী ইত�োর বিরুদ্ধে 
কাগজপত্রসহ কিছ প্রমাণ দাখিল করেছেন। এসবের 
মধ্যে রয়েছে চিঠিপত্র, হ�োয়াটসঅ্যাপ বার্তা, মেইল ও 
অডিও রেকর্ডিং। ইত�ো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের 
বিরুদ্ধে ক্যামেরুনে ম্যাচ পাতান�ো, ক্ষমতার 
অপব্যবহার ও শারীরিক হুমকি দেওয়ার অভিয�োগের 
পক্ষে সমর্থনে এসব প্রমাণ দাখিল করা হয়। তবে 
সিএএফ জানিয়েছিল, ফুটবল ম্যাচে গড়াপেটার পক্ষে 
এসব প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। ক্যামেরুনের হয়ে চারটি 
বিশ্বকাপ খেলা ইত�ো বার্সেল�োনা ও ইন্টার মিলানের 
হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন।

জার্সি তুলে রাখার ঘ�োষণা 
বিশ্বকাপজয়ী গ্রিজমানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছিল 
২০১৪ সালে। ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছর মার্চের আগপর্যন্ত তাঁকে ছাড়া 
কখন�ো মাঠে নামেনি ফ্রান্স। এর মধ্যে গড়েছিলেন টানা ৮৪ আন্তর্জাতিক ম্যাচ 
খেলার দুর্দান্ত এক রেকর্ডও। গত এক দশকে ফ্রান্সের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িয়ে পড়া সেই আঁত�োয়ান গ্রিজমান আজ বিদায় বলে দিলেন আন্তর্জাতিক 
ফুটবলকে। সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে ফ্রান্সের জার্সির 
তুলে রাখার ঘ�োষণা দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। 
বিদায়বেলায় গ্রিজমান নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে, ‘ভরপুর স্মৃতি 
নিয়ে আমি আমার জীবনের এই অধ্যায়টি শেষ করছি। দুর্দান্ত এই তিনরঙা 
অভিযানের জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।’ গ্রিজমানের বিদায়ের খবর 
নিশ্চিত করে সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে ফ্রান্স ফুটবলও 
(এফএফএফ)। দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘১০ বছরের নিবেদন ও আনুগত্যের পর 
গ্রিজি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিচ্ছে। নিখুঁত হওয়ার জন্য 
ধন্যবাদ, প্যাশনের জন্য ধন্যবাদ এবং স্মৃতিগুল�োর জন্যও ধন্যবাদ।’ ফ্রান্সের 
হয়ে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৪৪ গ�োল করেছেন গ্রিজমান। জাতীয় দলের জার্সিতে 
২০১৮ বিশ্বকাপের পাশাপাশি জিতেছেন এবং ২০২০-২১ ম�ৌসুমের উয়েফা 
নেশনস লিগও। ২০২২ সালেও ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন 
গ্রিজমান। তবে শির�োপা লড়াইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় 
ফরাসিরা। এর আগে ২০১৬ সালের ইউর�োতে রানার্সআপ হওয়া ফরাসি 
দলের সদস্য ছিলেন আতলেতিক�ো মাদ্রিদের এই তারকা ফুটবলার। ফ্রান্সের 
হয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক শির�োপা জেতা গ্রিজমান দেশটির চতুর্থ সর্বোচ্চ 
ম্যাচ খেলা ফুটবলার এবং গ�োল করার দিক থেকেও তাঁর অবস্থান ৪ নম্বরে। 
এ ছাড়া ব্যক্তিগত অর্জনেও গ্রিজমানের ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। ২০১৬ 
হয়েছিলেন ফ্রান্সের বর্ষসেরা ফুটবলার। গ্রিজমান জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ বল 
এবং সিলভার বুট।

সাকিবকে ক�োহলির ব্যাট উপহার
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে 
তখন�ো কানপর টেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান 
শুরু হয়নি। এ সময় বিরাট ক�োহলি ড্রেসিংরুম 
থেকে নিজের ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে এলেন দুই 
দলের ক্রিকেটারদের জটলায়। বাংলাদেশ দলের 
ক্রিকেটারদের মধ্য থেকে সাকিব আল হাসানকে 
খঁুজে বের করে তাঁকে অবাক করে হাতে ধরিয়ে 
দিলেন ‘এমআরএফ’ ব্যাট। উপহার হাতে পেয়ে 
সাকিব হয়ত�ো একটু অবাকই হলেন। পরে সাকিবের 
কাঁধে হাত রেখে ক�োহলিকে কিছক্ষণ কথা বলতে 
দেখা যায়। এরপর ২২ গজে দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে ক�োহলিকে হাসাহাসি করতে দেখা যায়। পুরস্কার 
বিতরণ শেষে দুজনই হারিয়ে যান দুই ড্রেসিংরুমে। 
কানপর টেস্টের আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় 
নেওয়ার কথা জানান সাকিব। ঘরের মাঠে আসন্ন 
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে তিনি দীর্ঘ পরিসরের 

ক্রিকেট থেকে অবসরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 
একই দিন জানিয়েছেন, সাকিব আন্তর্জাতিক টি-
ট�োয়েন্টিতেও তাঁর শেষ ম্যাচ খেলেছেন সর্বশেষ টি-
ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপে। ওয়ানডে ক্রিকেটকেও আগামী 
বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলে 
বিদায় বলতে চান সাকিব। অন্য দিকে সর্বশেষ 
টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এমনই এক 
পুরস্কার বিতরণের মঞ্চে এসে ক�োহলি ২০ ওভারের 
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। বাকি 
রইল ওয়ানডে আর টেস্ট। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে 
এসে দুজনই যেন একই বিন্দুতে এসে মিলেছেন। 
এদিকে, তিন বছর পর টেস্ট ফিরেছে কানপরের গ্রিন 
পার্ক স্টেডিয়ামে। ক�োহলিদের খেলা দেখতে ভক্তরা 
তাই স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছেন টেস্টের প্রথম দিন 
থেকেই। ১৫ বছর বয়সী স্কু লপড়য়া কার্তিকেয়া এমন 
এক লাইনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক�োহলির বড় ভক্ত।



(৮) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ২ অক্টোবর ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ স�োমবার 
বেশ রাতের দিকে রজনীকান্তকে 
চেন্নাইয়ের অ্যাপ�োল�ো হাসপাতালে 
ভর্তি করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, স�োমবার 
হৃদর�োগ সংক্রান্ত ক�োন�ো সমস্যা দেখা 
দেয় বর্ষীয়ান অভিনেতার শরীরে। তব 
এখন অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতাল বা 
পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও ক�োনও 
আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি। ৭৬ বছর 
বয়সী অভিনেতা ২টি সিনেমা নিয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন- পরিচালক জ্ঞানভেল 
রাজার ভেট্টিয়ান, যা ১০ অক্টোবর মুক্তি 
পাবে এবং ল�োকেশ কানারাজের কুলি। 
কয়েকদিন আগেই চেন্নাই ফিরেছিলেন 
তিনি। প্রায় এক দশক আগে সিঙ্গাপরে 
কিডনি প্রতিস্থাপন করিয়েছিলেন এই 
সুপারস্টার। সম্প্রতি, তিনি স্বাস্থ্যের 
অবনতিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে 
রাজনীতি থেকেও বেরিয়ে এসেছেন। 
রজনীকান্ত, যাঁকে ভাল�োবেসে সকলে 
‘থালাইভা’ নামে ডাকে, ভারতীয় 
সিনেমার অন্যতম বিখ্যাত এবং 
প্রভাবশালী অভিনেতা। শিবাজি, 
বাশা, এনথিরান (র�োবট), আনাত্তে, 
পেট্টা, কালা, দরবার এবং কাবালি-
সহ বহু সফল সিনেমা রয়েছে তাঁর 
ঝুলিতে। চার দশকেরও বেশি সময় 
ধরে অসাধারণ অভিনয় দিয়ে মানুষের 
মনে জায়গা করে আসছেন। তাঁর শেষ 
রিলিজ ছিল  জেলার, যা ২০২৩ সালে 

৯ অগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। এবং বক্স 
অফিসে পাওয়ার হাউজ প্রমাণিত হয়। 
সেই বছরের অন্যতম বড় হিট ছিল 
জেলার। আসন্ন সিনেমাগুলির মধ্যে 
ভেটাইয়ান রজনীকান্তের ১৭০তম ছবি 
হতে চলেছে। লাইকা প্রোডাকশন 
দ্বারা প্রয�োজিত এই সিনেমাটির শ্যুট 
হয়েছে চেন্নাই, মুম্বাই, তিরুবনন্তপুরম 
এবং হায়দরাবাদ-সহ ভারত জুড়ে বেশ 
কয়েকটি মন�োরম ল�োকেশনে। ১৬০ 
ক�োটি টাকার আনুমানিক বাজেটের 
সঙ্গে, ভেট্টিয়ান বছরের সবচেয়ে বড় 
রিলিজগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে৷ 
সকল ভক্তের একটাই প্রার্থনা, ১০ 
অক্টোবর ভেট্টিয়ান রিলিজের আগেই 
সুস্থ হয়ে উঠুন রজনীকান্ত। প্রসঙ্গত, 
কদিন আগে ভেট্টিয়ানের অডিয়�ো লঞ্চে 
উপস্থিত ছিলেন যখন, তখন মঞ্চে 
নাচেন তিনি। গানের হুক স্টপগুলি 
ফুটিয়ে ত�োলেন নিঁখুত ভাবে। যা দেখে 
ধারণা করা মুশকিল, অভিনেতা অসুস্থ 
হবেন কদিনের মধ্যে।

পুরান�ো অভিজ্ঞতার কথা শ�োনালেন দিশাই

ফের হাসপাতালে ভর্তি তালাইভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বলিউডের তিনি 
এলিজেবল ব্যাচেলার। তাঁর বিয়ে নিয়ে, বলিউডের 
নানা গুঞ্জন। কিন্তু বিয়ের কথা শুনলেই সলমন 
একেবারে স্পিক টি নট। বরং নানাভাবে এড়িয়ে 
যান সেকথা। তবে কয়েক বছর আগে এক 
বিদেশিনীর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে 
রীতিমতো বিপাকে পড়েছিলেন সলমন। সম্প্রতি 
সোশাল মিডিয়ায় সলমনের একটি পুরনো ভিডিও 
ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে একটি 
ফিল্মি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি ভাইজান। 
ঠিক তখনই সাংবাদিকদের মাঝখান থেকে 
এক মহিলা রীতিমতো চিৎকার করে উঠলেন। 
সলমনকে সোজা বললেন, আমি আপনাকে বিয়ে 
করতে চাই! আর আপনাকে বিয়ে করার জন্য 
আমি আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছি। সলমনের 
সোজা উত্তর, আপনি মনে হয় শাহরুখকে 
খুঁজছেন! মহিলার স্পষ্ট জবাব, নাহ, আমি সলমক 
মানে আপনাকে ভালোবাসি! এরপরই কাহিনিতে 
টুইস্ট। একটু লজ্জা পেয়ে সলমন জানালেন, 
অনেক দেরি করে ফেলেছেন। ২০ বছর আগে 
এলে, ভেবে দেখা যেত! সলমনের এমন জবাবে 
হেসে উঠেছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই। প্রসঙ্গত, 
প্রাণনাশের হুমকির ত�োয়াক্কা না করে ‘দাবাং’ 
মেজাজেই ‘সিকন্দর’ ছবির শুটিং শুরু করে 
যাচ্ছিলেন সলমন খান। কড়া নিরাপত্তার ম�োড়কে 

শুটিং করছেন পরিচালক এ আর মুরুগাদ�োস। এর 
মধ্যেও স�োশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ছবি। 
দাবি করা হচ্ছে, এই ছবি ‘সিকন্দর’ সিনেমার 
শুটিংয়ের। আর তাতে মারকাটারি অ্যাকশনের 
মুডে রয়েছেন সলমন খান। তিনি সলমন দাবাং 
খান। তাঁর বাড়ি গ্যালাক্সিতে গুলিবর্ষণের পরেও, 
ঘরের ভিতর ভয় পেয়ে বসে নেই তিনি। বরং এই 
ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরই বুক চিতিয়ে 
বাড়ির বাইরে বেরিয়েছেন। বলিউড সূত্র থেকে 
পাওয়া খবর অনুযায়ী, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ 
থেকেই নাকি শুরু হয়েছে সলমন এই নতুন ছবির 
শুটিং। খবর অনুযায়ী, কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের 
মধ্যেই শুটিং করছেন সলমন। এছাড়াও ছবিতে 
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সত্যরাজ। মনে করা 
হচ্ছে, এই ছবির ভিলেন তিনিই। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ 
চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা সুনীল শেট্টিকে।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব পেলেন ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি,  ১ অক্টোবরঃ করণ জ�োহর মানেই 
বলিউডের অন্দরমহলে একশ্রেণির মুখে কটাক্ষের 
ঝড়। বহিরাগতদের নাকি সেভাবে জায়গা 
করে দেন না তিনি। তাঁর নামে এমনই বদনাম 
বহুদিনের। যদিও তাতে খুব একটা গা করেন 
না বলিউডের দাপুটে প্রয�োজক তথা পরিচালক 
করণ জ�োহর। নেপ�োটিজ়ম নিয়ে বারবার ত�োপের 
শিকার হওয়া করণের পক্ষে এবার মুখ খুললেন 
দিশা পাটানি। তিনি বহিরাগত। কিন্তু তাঁকেও 
নাকি বলিউডের অন্দরমহলে পা রাখার সুয�োগ 
করে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ সিদ্ধার্থ মালহ�োত্রার 
ছবি য�োদ্ধার ট্রেলার লঞ্চে ছিল বলিউড সেলেবদের 

ঢল। সেই ছবিতেই এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয় 
করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী দিশা পাটানিকে। 
সেখানেই তিনি করণ জ�োহর প্রসঙ্গে মুখ খ�োলেন। 
জানান তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা। য�োদ্ধা 
ছবির অভিনেত্রী দিশা করণ জ�োহর প্রসঙ্গে 
জানিয়েছিলেন, আমি যদি আজ অভিনেত্রী হয়ে 
থাকি, তবে সেটা করণ জ�োহরের জন্যই। কারণ 
তিনিই প্রথম আমায় খঁুজে বার করেছিলেন। আমি 
তখন মডেলিং করতাম। আমার বয়স ছিল মাত্র 
১৮ বছর। আমার মনে হয়, আমি হয়ত�ো এখানে 
থাকতাম না, যদি না তিনি সেদিন আমায় নজর 
করতেন। তাই মানুষ যখন অনেক কিছই বলেন, 
আমি ভাবি আমিও ত�ো একজন বহিরাগত। 
আমার মনে হয় এটা আমার জন্য একটা বড় 
সুয�োগ, যেটা উনি আমায় দিয়েছেন। এই সময় 
দিশা পাটানিকে থামিয়ে, সিদ্ধার্থ মালহ�োত্রা বলে 
ওঠেন– কী বলছ�ো দিশা, আমিও ত�ো। স্টুডে ন্ট 
অব দ্য ইয়ার, করণ জ�োহরের ঝুলিতে অন্যতম 
হিট ছবি, যা তিন স্টারের জন্ম দিয়েছিল। দিশা 
নিজের কেরিয়ার ও ব্যাক্তিগত জীবনেও নানা 
ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন।  

গুলিবিদ্ধ গ�োবিন্দা, ভর্তি হলেন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ গুলিবিদ্ধ অভিনেতা 
গ�োবিন্দা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 
সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে 
এই খবর। তাতেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। 
সূত্রের খবর, অভিনেতার পায়ে গুলি লেগেছে। 
তাও আবার তাঁরই রিভলভার থেকে। মুম্বই 
পুলিশের আধিকারিক সংবাদসংস্থা এএনআইকে 
জানিয়েছেন, অভিনেতার পায়ে গুলি লাগে। আর 

তা দুর্ঘটনাবশতই হয়েছে। চ�োট কতটা গুরুতর 
তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গেই 
বলিউডের ‘হির�ো নম্বর ১’কে তাঁর বাড়ির কাছের 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর 
চিকিৎসা শুরু করে দেন চিকিৎসকরা। শ�োনা 
গিয়েছে, ভ�োর ৪.৪৫ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সেই 
সময় গ�োবিন্দার একটি কাজে বের�োন�োর কথা 
ছিল। তাহলে রিভলভার কী করে তাঁর কাছে সেই 
সময় এল? এই অস্ত্র কী তিনি নিজের কাছেই 
রাখতেন? এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। সূত্রের 
খবর মানলে, তারকার রিভলভার ইতিমধ্যেই পুলিশ 
বাজেয়াপ্ত করেছে। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা 
খতিয়ে দেখা হবে বলেও খবর। অভিনেতার শেষ 
মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘রঙ্গিলা রাজা’। এক সময় 
কংগ্রেসে য�োগ দিয়েছিলেন গ�োবিন্দা। তবে চলতি 
বছরের ল�োকসভা নির্বাচনের আগে তিনি য�োগ 
দেন শিব সেনা (শিন্ডে) দলে।  


